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বলরাম দাস পদাবলী পাহিত্োর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, 
জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের সহিত একসঙ্গে তাহার নাম করা চলে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর পদসঙ্কলনগুলির মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবতীর ক্ষণদাগীতচিক্জামণিতে 
বলরাম দাসের ৫টি, রাধামোহুন ঠাকুরের পদাম্ৃতসমুদ্রে ১১টি, নরহরি চক্রবর্তীর 
গীতচন্দ্রোদয়ে ১৯টি এবং ভক্ষিরত্বাকরে ৬টি, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ভনাম্বতে ৫টি, 
গোৌরন্থন্দর দাসের কীর্তনানন্দের মুদ্রিত অংশে ৭০টি এবং পদকল্পতরুতে ১৩৬টি 
ধৃত হইয়াছে । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রশচন্দর মজুমদার 
সঙ্কলিত পদরত্বাবলী, গৌরমোহুন দাসের সঙ্কলিত পদকল্লপলতিকা. জগছন্ধু ভদ্র 
সক্কলিত গৌরপদতরঙ্ষিণী প্রভৃতি অর্বাচীন সঙ্কলনগ্রস্থগুলিতে বলরাম দাসের পদ 
ধৃত হইলেও কেবলমাত্র তাহার পদ লইয়া সম্কলনগ্রন্থ বাংলা ১৩০৬ সনে রমণী- 
মোহন নল্লিক সঙ্কলিত “বলরাম দাস’-এর পূর্বে বাহির হয় নাই । এই সঙ্কলনে 
মোট ১৮৪টি পদ স্থান পাইয়াছে । ইহার পর বলরাম দাসের পদাবলীর একক 
সক্কলন ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ১৩৬২ সালে প্রকাশ করেন । এই সঙ্কলনে মোট 
২৪৩টি পদ স্থান পাইয়াছে । বলরাম দাসের পদাবলীর সঙ্গলন করার জন্য ইহার! 
নমস্তা। কিন্তু এই দুইজনের সঙ্কলনের যে ক্রটি রহিয়া গিয়াছে তাহ! নিদেশ 
করিতেছি । সতঈশচজ্ঞ রায় মহাশয় ‘অপ্রকাশিত পদরতুাবজী”-তে সযতে সকল 
পদের নীচে আকর উল্লেখ করিয়া পদাবলী সম্পাদনার যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
প্রদর্শন করেন তাহা উক্ত সঙ্কলন দুইটিতে অনুস্থত হয় নাই । তাহা ছাড়া বলরাম 
দাসের কয়েকটি ভণিতা লইয়! বিভিন্ন প্রাচীন ও অবাচীন সন্ধলন গ্রন্থে মতভেদ 
রহিয়াছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শঁশচন্দ মজুমদার 
সঙ্কলিত ‘পদরত্বাবলী'-তে দধিমন্থ ধ্বনি শুনইতে নীলমণি’ ইত্যাদি পদে বলরাম 
ভগিতা আছে। কোন ভণিতা যথার্থ এ বিষয়ে যথোপযুক্ত আলোচন! কর! 
আবশ্যক । কিন্ত দুঃখের বিষয়, ইহার এ সম্পর্কে কোনে! আলোচনা করেন নাই । 
ভশিতাবিচার নিঃসন্দেহে, খুবই দুরূহ কাজ, তথাপি যতদূর সম্ভব আমরা এই 

, বিষয়ে আলোচনা কনিয়া একটি নিদিষ্ট মতে আমিবার চেষ্টা করিয়াছি । বলরাম 
দাসের পদসক্কলনে এতাবৎ প্রকাশিত পদের প্ররুত সংখ্যা ২৩১ বলিয়া মনে করি । 
অমরচৈতন্য ঠাহার সঙ্কলনে নিবিচারে বলু, বলাই দাস, ঘনরাম দাস 





প্রভৃতির পদ স্থান দিয়াছেন । কোথাও কোথাও একই পদ দুইবার ধৃত হইয়াছে 
যেমন, “একে বিড়ম্বিল কুলবতী বিধি” ইত্যাদি পদটি। প্রস্তুত সক্কলনে খুব 
সতর্কতার সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত বিচার বিবেচনা করিয়া প্ররুতইহ বলরাম 
দাসের রচনা মনে করিয়া মোট ৩০০টি পদ ধরিয়াছি। ইহা ছাড়া, ১০টি পদ 
রহিয়াছে যাহা প্রকৃতই কাহার রচনা নির্ধারণ করা কঠিন । এই পদগুলিতে 
ভণিতাবিভ্রা্ট থাকায় ‘সন্দিষ্ধ’ পধায়ে সন্গিবিষ্ট করিয়াছি । আমাদের প্রস্তুত 
সক্কলনে এ পধস্ত প্রকাশিত হয় নাই এমন ৮«টি পদ ধৃত হইয়াছে । প্রতিটি পদেরই 
আকর নির্দেশ করিয়াছি । বলরাষ দাসের এ জাতীয় সঙ্কলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
না হওয়ায় আমাদের প্রস্তুত সন্ধলন নিঃসন্দেহে অভিনব বিবেচিত হইবে এবং 
পরবর্তী কালে বলরাম দাসের পদ লইয়া ধাহারা কাজ করিবেন, তাহাদের প্রভৃত 
সহায়ত! করিবে বলিয়! বিশ্বাস করি । 


কলিকাতা 


মাঘী পুণিম। । ১৩৯৩ শ্রমতী মান্থ জানা! 
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ভণিতাবিচার 
কোন পদের রচয়িতা কে তাহ! নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় ভণিতা ॥ 
কিন্ত বিভিন্ন আকর গ্রন্থে একই পদ বিভিন্ন কবির ভশিতায় কখনও কখনও 
পরিদৃষ্ট হয়। বলরাম দাসের নামে যে পদ প্রচলিত আছে কিংবা কোন অবাচীন 
সন্কলন গ্রন্থে যে পদ বলরাম দাসের ভণিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহ! হয়তো 
কোন পুথিতে বা প্রাচীন পদ-সঙ্ধলন গ্রন্থে বিছ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস 
বাজ্ঞানদাসের ভণিভায় পাওয়া গেল । এরূপ ক্ষেত্রে পদটির প্ররুত রচয়িত! 
কে তাহা লইয়া গোলে পড়িতে হয় । এক্ষেত্রে আমরা কিছু সুত্র ঠিক করিয়া 
তাহাই অনুসরণ করিয়াছি । ইহা যে অভ্রান্ত তাহ! নাও হইতে পারে । অবাচীন 
পদ-সক্ষলন গ্রন্থে কোন পদ বলরাম দাসের ভণিতায় থাকিলে কিন্ত প্রাচীন পদ- 
সঙ্কলন গ্রন্থে উহা অন্ত কোন পদকর্তার নামে পাওয়া গেলে প্রাচীন পদ-সক্ষলন 
গ্রন্থকেই প্রামাণ্য মনে করিয়াছি এবং এইরূপ ক্ষেত্রে এ পদ এই সঙ্কলনে ধরি 
নাই । যেমন, পদাস্বতমাধুরীতে ( ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬) “অন্থখন কোণে থাকি 
বসনে আপনা ঢাকি” ইত্যাদি পদটি বলরাম দাসের ভশিতায় ধৃত হইয়াছে । 
এই পদটি ক্ষণদাগীতচিস্তামণি (৩৫), পদাম্বৃতসমুদ্র (৪১০), পদকল্পতরু 
(৮৩৯) ও কীর্তনানন্দ ( ২৮৭ ) গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে, কিন্তু রচয়িতার নাম নাই । 
পদটির রচয়িতা যে বলরাম দাশ এই তথ্য পদামৃতমাধুরার সঙ্কলকেরা কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানান নাই । যাহ! হউক, এই পদটির প্ররুত 
রচয়িতা সম্পর্কে রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী গ্রন্থ হইতে মুল্যবান তথ্য 
পাইতেছি। রসকল্পবলী বৈষ্ণব পদের সবচেয়ে পুরাতন আকর গ্রন্থ বলিতে 
পারা যায়। ষোড়শ শতকে রামগোপাল দাস উজ্জলনীলমণি-নির্দেশিত 
নায়ক-নায়িকা প্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া উদাহরণ হিপাবে 
খ্যাতনাম! পদকর্তাদের কিছু কিছু পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । উহাতে এই 
আলোচ্য পদটি ধৃত হইয়াছে ( ৭৫ ) এবং রচয়িতা হিসাবে শ্রীনিবাস আচাষের 
নাম পাওয়া যাইতেছে । শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য রুষ্দাস চট্টরাজের পুত্র 
মনোহর দাসও তীহার সপ্তদশ শতকে লিখিত অন্রাগবল্ী গ্রন্থে এই পদ 
্রীনিবাস আচার্ধের ভণিতায় ধরিয়াছেন। ইহাদের উক্তির প্রামাণিকতা 
নিঃসন্দেহে অনেক বেশী । স্থতরাং, এই পদটিকে আমরা নিবাস আচাধের 





২ বলরাম দাসের পদাবলী 


রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং এই কারণে পদটিকে প্রস্তুত সঙ্গলনে 
ধরি নাই । 

“মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই" ইত্যাদি 
বিখ্যাত পদটি রমণীমোহুন মল্লিক তাহার “বলরাম দাস’ শীষক সঙ্কলন গ্রন্থে 
(পুঃ = ) বলরাম দাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন কিন্ত গীতচন্দ্রোদয় (২৬৩) ও 
পদকল্পতরু € ১৪৪ ) গ্রস্থদ্ধয়ে জ্ঞানদাস ভণিতায় মিলিতেছে ॥ প্রাচীন সঙন্কলন 
দুইটির সাক্ষ্য প্রামাণা মানিয়া এই পদটিও ধরি নাই । 

“আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী” ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী 
'অমরচৈতন্ ও শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে তাহাদের সঙ্কলন 
গ্রন্থ বলরাম দাসের পদাবলী (পূঃ ২৩৪ ) ও বৈষ্ণব পদাবলীতে ( পৃঃ ৭২৫) 
বলরাম ভণিতায় ধরিয়াছেন । কিন্ত পদকল্লতরুতে ( ১১৬৫ ) সুস্পষ্ট ঘনরাম 
ভণিতায় রহিয়াছে । পদকল্পতরুতে ঘনরাম ভণিতা থাকার জন্য হরেরুফ্বাবুও 
পদটির রচয়িতা সম্পর্কে খুবসম্ভব মনস্থির করিতে না পারিয়া তাহার উক্ত 
সক্কলন গ্রন্থেই অন্যত্র ( পূঃ ৯৯৪ ) এ একই পদ আবার ঘনরাম ভণিতায় 
ধরিয়াছেন । “গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল” ( পদকল্পতরু ১১৮১ ), 
““দধিমন্থনধ্বনি শুনইতে নীলমণি”, (পদকল্পতরু ১১৫৭ ) ইত্যাদি এই দুইটি 
পদের ক্ষেত্রেও শ্রদ্ধেয় হরেরুষ্ঞবাবু অস্রূপভাবে তাহার সঙ্কলনে এক স্থানে 
বলরাম দাস ভণিতায় এবং অন্ত স্থলে “ঘনরাম' ভণিতায় ধরিয়াছেন । প্রাচীন 
পদ-সঙ্কলন গ্রন্থ পদকল্পতকুকে প্রামাণ্য ধরিয়া কেবলমাত্র ঘনরাম ভণিতায় এই 
তিনটি পদ উল্লেখ করিলে ভালো হইত । যাহ! হউক, আমরা প্রাচীন ও অবাচীন 
পদ-সঙ্কলনের বিরোধে প্রাচীন পদ-সঙ্কলনকে মান্য করিব-_-এই নীতি গ্রহণ করিয়] 
উক্ত তিনটি পদ এই সঙ্ধলনে ধরি নাই । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাহার 
পদরত্াবলীতে ““দধিমস্থনর্ধবনি শুনইতে নীলমণি” ইত্যাদি পদটি বলরাম ভণিতায় 
ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে বৈষ্ণবদাসের উক্তির উপর নির্ভর করাই শ্রেয় 
মনে করিয়াছি । 

পদাম্বতমাধুরীতে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫ ) “পঞ্চ বরিখ বয়সারুত” ইত্যাদি 


পদটি বলরাম ভণিতায় ধুত হইয়াছে কিন্তু পদকল্লতরুতে ( ১১৫২ ) স্পষ্ট ঘনরাম 


ভণিতা থাকায় ইহাও পরিত্যক্ত হইল । 
জগছন্ধু ভদ্র গৌরপদতরঙ্গিণীতে ( ১৬০ ) “গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া” 
ইত্যাদি পদটি বলরাম ভণিতায় ধরিয়াছেন । কিন্তু পদ কল্পতরুতে ( ২০৭৯) 


রা 
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ইহ! বাক্স ঘোষের ভণিতায় আছে । সুতরাং ইহাও গৃহীত হইল না। “"পুরবে 
বান্ধিল চূড়া এবে কেশহীন” ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ও শ্রীযুক্ত 
হরেরুষ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলরাম ভণিতায় ধরিয়াছেন কিন্তু পদ কল্পতরুতে 
(২২৫৫ ) বাহ্দ ঘোষ ভণিতায় মিলিতেছে । বলরাম দাসের পদ হিসাবে 
কোনও প্রামাণিক পদ-লক্কলনে পাই নাই | স্থৃতরাৎ পদকল্পতরুর সাক্ষ্যে ইহ! 
বাস্থ ঘোষেরই হওয়া সম্ভব বিবেচনায় ধুত হইল ন1। 

“বলরাম তুমি মোর গোপাল লইয়া যাইছ* ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী 
অমরচৈতন্য বলরাম দাস ভণিতায় ধরিয়াছেন কিন্ত পদটি পদকল্পতরুতে 
(১১৫৭ ) স্পষ্টই বংশীবদন ভণিতায় মিলিতেছে । পদকল্পতরুর সাক্ষ্যাকে অগ্রাহ 
করিবার মত তেমন কোন যুক্তি না থাকায় ইহ! বংশীবদনেরই পদ হিসাবে 
ধরিয়াছি এবং আমাদের সঙ্কলনে বলরাম দাসের পদ হিসাবে গ্রহণ করি নাই । 
ব্র্ষচারী অমরচৈতন্ত তাহার সন্কধলনে “বলে বুষভান্ছর নন্দিনী” ইত্যাদি পদটি 
বলরাম ভণিতায় ধরিয়াছেন কিন্ত পদকল্পতরুতে ( ১৩৫৫ ) জগন্নাথ দাস ভণিতায় 
মিলিতেছে । স্রতরাং, পদকলপতরুর সাক্ষ্যে এক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হইল না! । 

“নব অনুরাগ মিলল দুহু কুঞ্জে” ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী অমরচৈতত্য বলরাম 
দাস ভণিতায় ধরিয়াছেন। কিন্তু পদকল্পতকুতে (৯৭২) ইহা প্রেমদাস 
ভণিতায় রহিয়াছে । শদ্ধেয় হরেকুঞ্চবাবুও প্রেমদাস ভণিতায় তাহার সক্কলনে 
( পৃঃ ৬৯৯ ) পদটিকে স্থান দিয়াছেন । স্তরাং এটি নিঃসন্দেহে প্রেমদাসেরই 
রচিত বলিয়া! সিদ্ধান্ত লইয়াছি এবং আমাদের সম্কলনে অন্তর্ভুক্ত করি নাই । 

“মধুখতু যামিনী”” ইত্যাদি পদটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ২১৬) ও 
ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের বলরাম দাসের পদাবলীতে বলরাম ভণিতায় ধৃত হইলেও 
পদকল্পতরুতে (১৪৯৫ ) স্পষ্টতঃ নয়নানন্দের ভণিতা রহিয়াছে । শঅদ্ধেয় 
হরেকফ্চবাবুও তাহার বৈষ্ণব পদাবলীতে (পৃঃ ৪৮৭) নয়নানন্দ ভণিতায় 
ধরিয়াছেন । স্তরাং এটি নিঃসন্দেহে নয়নানন্দের রচিত বিবেচনায় প্রস্তত 
সক্ধলনে পরিত্যক্ত হইল । 

“আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়” ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী 
অমরটৈতন্ত ও হরেকুফ্ণবাবুও বলরাম ভণিতায় ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু পদ কল্পতরুতে 
( ১২৯ ) ইহ! ঘনরাম ভণিতায় মিলিতেছে । তাই এই পদটি গ্রহণ করি নাই । 
“গোপীগণ কুচ কুস্কমে রঞ্জিত” ইত্যাদি পদটি ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত তাহার 
| সঙ্গলনে (পৃঃ ১৯) বলরাম দাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন কিন্ত পদটি পদ্কল্পতরুতে 














৪ বলরাম দাসের পদাবলী 
(২২৫০) স্পষ্টই নটবর দাস ভণিতায় মিলিতেছে । সুতরাং ইহাকে বলরাম 
দাসের পদাবলীর অন্তভু ক্তির কোন যৌক্তিকতা দেখিতেছি না । 

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ তাহার সঙ্কলনে ‘বলাই দাস’ ভশিতাধুক্ত পদগ্লিকে 
অন্তভুক্ত করিয়াছেন । খুবসম্ভব সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিমত অনুসারে 
তিনি ইহা ধরিয়াছেন। বলাই দাস বলরাম দাসের সংক্ষিপ্ত নাম ছিল এমন 
প্রমাণ এ পর্যন্ত মিলে নাই । স্থতরাং ইনি একজন স্বতন্ত্র পদকর্তী বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । শ্রদ্ধেয় হরেকুফ্ণবাবুও বলাই দাসকে একজন স্বতন্ত্র পদ কর্তা 
হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন । বলাই দাস একজন ভিন্ন কবি ধারণা 
হওয়ায় প্রস্তুত সঙ্কধলনে বলাই দাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে স্থান দেওয়া 
অন্গচিত বিবেচনায় বর্জন করিয়াছি । 

ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত তাহার “বলরাম দাসের পদাবলী” গ্রন্থে “আরে মোর 
নিত্যানন্দ রায়” ইত্যাদি পদটি বলরাম বন্থুর ভণিতায় ধরিয়াছেন । কিন্তু এই 
পদটি ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (২৫১) ও পদকল্পতরুতে ( ২৩১৬ ) স্পষ্টতঃই 
বলরাম দাসের ভণিতায় আছে । সুতরাং “বলরাম বস্থু" নামে স্বতন্ত্র পদকর্তার 
অস্তিত্ব কল্পনা করা অর্থহীন । ডঃ সুকুমার সেনও তাহার “বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস” গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ২য় সং) ‘বলরাম বস্থ"র নামে পদটি উদ্ধত 
করিয়াছিলেন । পরে তিনি পরবর্তী সংস্করণে বলরাম দাসের ভণিতাতেই 
ধরিয়াছেন । হরেরুষ্ঃ বাবুও এটিকে বলরাম দাস ভণিতায় ধরিয়াছেন । 
আমরাও ইহা বলরাম দাস. ভণিতায় ধরিয়াছি । 

“একে সে মোহন রমণীকুল” ইত্যাদি পদটি বস্থমতী সাহিত্য মন্দির 
প্রকাশিত বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬) গ্রন্থে জ্ঞানদাস ভণিতায় 
আছে । কিন্ত পদকল্পতরুতে (১২৭৮) ও কীর্তনানন্দে (২২৪) বলরাম ভণিতায় 
আছে । হরেকুষ্ণবাবুও এটিকে বলরাম দাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন । পদটি 
নিঃসন্দেহে বলরাম দাশের পদ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । প্রস্তুত 
সক্কলনে আমরাও গ্রহণ করিয়াছি । 

অর্বাচীন পদ-সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্গে প্রাচীন পদ-সক্ধলন গ্রস্থের বিরোধ দেখা দিলে 
তাহার সমাধান সহজ । কিন্তু যদি ক্ষণদাগীতচিস্তাঘপির হ্যায় প্রামাণিক 
গ্রন্থে প্রদত্ত ভণিতার সহিত অন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ পদকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় 
ইত্যাদি প্রাচীন সক্কলন গ্রস্থগুলির বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে সমস্যার 
সমাধান সহজ নহে । প্রাচীনতর বলিয়া ক্ষণদাগীতচিস্তামণির ভণিতা 
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মানিবার কথা বটে কিন্তু এরূপ যদি দেখা যায় যে, ক্ষণদাগীতচিস্তামণির 
প্রদত্ত ভশিতার পরিবর্তে পদাম্বৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, কীর্তনানন্দ ও সংকীর্তনাম্বত 
ইত্যাদির সবগুলিতে অন্য একটি ভণিতা৷ রহিয়াছে, তাহা হইলে কোনটিকে 
গ্রহণ করিব ? এক্ষেত্রে ধারণা হয় যে, হয়তো। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীই ভুল 
করিয়াছেন । আবার এমনও হইতে পারে যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠিকই ভণিত! 
ধরিয়াছেন তবে পরবর্তী সঙ্কলন-গ্রন্থগুলির কোন সক্কলয়িতা ভুল ভণিত৷! 
দিয়াছিলেন এবং তাহাকে সকলেই অনুসরণ করায় ভুলটি রহিয়া গিয়াছে 
এবং তাই এতগুলি সঙ্গলন গ্রন্থে ক্ষণদাগীতচিস্তামণির বিরোধী ভণিতা 
মিলিতেছে । এই সব ক্ষেত্রে পদটির ভাব ভাষা ভঙ্গী ইত্যাদি বিচারে পদটির 
প্ররুত রচয়িতা কে অর্থাৎ এই জাতীয় পদ কাহার লেখনী-মুখে মিঃ্যত হইতে 
পারে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, তবে তাহ! যে খুব 
অনায়াসসাধা নহে বলাই বাহুল্য । বৈষ্ণব কবিদের পদ রচনায় স্বাতন্্য নির্ণয় 
খুবই দুরূহ কাক্ত। যদিও তাহা বিচার করিবার চেষ্টা কর! যাইত কিন্তু 
লিপিকার ও গায়েনের মুখে মুখে পরিবতিত হইয়া বিভিন্ন কবির পদের ভাব, 
ভাষা প্রায় একাকার হইয়া উঠ্িয়াছে । এস্থলে প্ররুত রচয়িতা বিচারে ভ্রান্তির 
সম্ভাবন! পুর্ণ মাত্রায় রহিয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় এ জাতীয় পদগুলিকে 
সন্দিগ্ধ পর্ধায়ে সন্ত্িবিষ্ট করিয়াছি । এ জাতীয় পদের ভণিতাকিভ্রাট যে 
কিরূপ হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি--“বিষম হইল কালার 
প্রেম লাগে শেলি” ইত্যাদি বিখ্যাত পদটি পদকল্পতরুতে বৈষ্ণব দাস 
দুইবার সঙ্কলিত করিয়াছেন € ৯২৭ ও ২৫৩৩)। একই পদকর্তার নামে 
পদটি দুইবার উদ্ধৃত হইলে চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ৯২৭ সংখ্যক 
পদে বলরাম দাসের এবং ২৫৩৩ সংখ্বাক পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা! দিয়াছেন__ 
অবশ্য পাঠে সামান্য ভেদ আছে । একই সঙ্কলনে প্রায় হুবহু একই পদে একই 
সক্কলয়িতা যদি দুইটি স্বতন্ত্র কবির ভণিতা দেন, তাহা হইলে কোন কবিকে 
যথার্থ রচয়িতা ধরিব ?' এই পদটিই রাধামোহন ঠাকুর তাহার পদাম্বতসমুদ্রে 
(পূঃ ৪২৭ ) জ্ঞানদাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন আবার গৌরন্থন্দর দাস তাহার 
কীর্ভনানন্দে (পৃঃ ২৮৬) বলরাম দাস ভণিতায় ধরিয়াছেন। এই ভণিতা- 
বিভ্রাটের সহজ সমাধান এই হইতে পারে যে, পদামৃতসমুদ্র পদকজতরু অপেক্ষা! 
প্রাচীন ক্থতরাং ইহা জ্ঞানদাসেরই রচিত । এছাড়া সমস্তার সমাধানের অন্ত 
কোন পথ নির্দেশ সম্ভব নহে । কিন্তু সেই সঙ্গে বৈষ্ণব দাস ও গৌরঙ্ুন্দর 
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দাসের বলরাম ভশিতাকে একেবারে অস্বীকার করাও সমীচীন নহে। তাই 
আমরা পদটিকে সন্দি্চ পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি । এইরূপ এ জাতীয় ১টি 
পদ জন্দিগ্ধ পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ৷ যে সমস্ত পদ একাধিক প্রাচীন পদ-সঙ্ষলনে 
ধৃত হইয়াছে, সে সমস্ত পদের পাঠ সবাধিক প্রাচীন পদ-সক্কলন হইতে ধরা 
হইয়াছে এবং পাঠান্তর থাকিলে তাহা গৃহীত হইয়াছে । 











বৈষ্ণব পদাবলীর এঁতিহাসিক আলোচনায় একটি বিশেষ বাধা কবিদের 
নাম । এমন কোন বড় কবি নাই যাহার নামের আড়ালে অপর কবির রচন! 
স্থান পায় নাই । এইরূপ ঘটিবার দুইটি কারণ নির্দেশ করা চলে । প্রথমতঃ, 
কবিদের নামে সাম্য। প্রাচীন বাঙালীসমাজে ঠাকুর, দেবতার নামে 
নামকরণ করার রেওয়াজ থাকায় বিশেষ কয়েকটি নামই খুরিয়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে । রুষ্দাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, মাধব দাস, বুন্দাবন দাস, 
গৌরাঙ্গ দাস, হরিদাস, রাধামোহন দাস, গোপাল দাস, মুকুন্দ দাস, ইত্যাদি 
এই ধরনের নাম । নামের সাম্যের জন্য একাধিক পদকর্তার রচনা একত্র 
মিশ্রিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ প্রসিদ্ধ কবির নামের আড়ালে অখ্যাত কবি 
নিজের রচনা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পদাবলী সাহিতোর অন্যতম 
শ্রেষ্ট প্রতিভাধর কবি বলরাম দাসের যথার্থ পরিচয় নির্ধারণ উপরি-উক্ত দুইটি 
কারণে প্রায় অসম্ভব । চণ্ডীদালকে লইয়া যেরূপ সমস্যা, বলরাম দাসকে 
লইয়াও প্রায় সেইরূপ সমস্য । বরং সমস্যাটি আরও বেশী জটিল বলিলে অত্যুক্তি 
করা হইবে না । গৌরপদতরঙ্গিণীর সম্পাদক জগদ্বন্ধ ভদ্র তাহার এ সম্কলনের 
ভূমিকায় ১৯ জন বলরাম দাসের সন্ধান দিয়াছেন । তাহার প্রদত্ত ১৯ জন 
বলরাম দাসের পরিচয় নিম্নবর্ূপ-- 





(১) প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামান্তর বলরাম দাস । 
(২) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছা গ্রামবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস । 
(৩) মহাপ্রভু যখন দক্ষিণাপথ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন 
এক বলরাম দাস রামশিঙ্গী বাজাইয়া তাহার অভ্যর্থনা করেন । গোবিন্দের 
কড়চায় যথা := 
রামশিক্গ। বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত । 
বলরাম দাস আসে হৈয়া পুলকিত ॥ 
(৪) বৈষ্চববন্দনায় আর এক বলরান যথা ২ 
কানাই খুটিয়! বন্দো বিশ্বের প্রচার । 
জগন্নাথ বলরাম ছুই পুত্র যার ॥ 
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(৫) বৈষ্ণববন্দনায় দ্বিতীয় এক বলরাম যথা :_ 


বন্দ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয় । 
জগন্নাথ বলরাম বশ যার হয় ॥ 
(৬) নরোক্তমবিলাসে "্পূজারি বলরাম” ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্বা । 
(৭) উক্তগ্রন্থে বলরাম কবিরাজ নামে একজন । 
(৮) পদকল্পতরুর ভূমিকায় “কবিনুপবংশজ, ভুবনবিদিতযশ, জয় ঘনশ্যাম 
বলরাম |” 
: 4৯) প্রেমবিলানে রামচন্দ্র কবিরাজের শিশ্কা “'কবিপতি বলরাম |”, 
(১০) উক্ত গ্ৰন্থে শ্রীনিবাসশাখায় আর একজন বলরামের নাম আছে । 
* (১১) 'অছৈতাচার্ধের এক পুত্রের নাম বলরাম । 
(১২) বলরাম দাশ নামে জনৈক হিন্দু রাজা অযোধ্যা! প্রদেশের গোা 
জেলার অন্তর্গত বলরামপুর রাজা স্থাপন করেন । 
(১৩) নদীয়া গোয়াড়ী নিবাসী বলরাম নামে জনৈক চৌকিদার, বলরাম- 
ভজা দলের প্রবর্তক । ইনি জাতিতে হাড়ি ছিলেন । 
(১৪) বৈষ্ণববন্দনায় বলরাম মাহাতির নাম পাওয়া যায় । 
(১৫) “দেব” আখ্যাধারী বলরাম । ইনি দাক্ষিণাত্যের জয়পুর রাজবংশীয় 
জনৈক রাজা । নন্দীপুরে উহার রাজধানী ছিল । 
(১৬) বর্ষা আখ্যাধারী বলরাম । দাক্ষিপাত্যের ত্রিবাক্কোড রাজ্যের জনৈক 
রাজ! । 
(১৭) কবিকঙ্কণ উপাধিবিশিষ্ট বলরাম । ইনি মুকুন্দরামের পূর্বে চণ্ডীগ্রন্থ 
অঙ্গুবাদ করেন । 
(১৮) পঞ্চানন উপাধিধারী বলরাম । ইনি ধাতুপ্রকাশ ও তথ্টীকা এবং 
প্রবোধপ্রকাশ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন । 
(১৯) শ্রীল বাবু শিশিরকুমার ঘোষের নামান্তর বলরাম দাস। 
প্রখ্যাত বাংলা সাহিতোর ইতিহালকার আচার দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় 
তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সংস্করণ ) গ্রন্থে ১১ জন বলরাম দাসের 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার প্রদত্ত এগারজন বলরাম দাসের পরিচয় নিগ্নরূপ £-_ 


(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমনের সময় পুরীতে এক বলরাম 
দাসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা ষায় । 
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কবি-পরিচয় ৯ 
রামশিঙ্গা বাজাহতে বড়ই পণ্ডিত । 
বলরাম দাস আসে হৈয়া পুলকিত ॥ 
( গোবিন্দের কড়চা ) 
(২) “'সঙ্গীতকারক বন্দ্যো বলরাম দাস । নিত্যানন্দ ধর্মে যার স্থদুঢ় 
বিশ্বাস |” 
(৩) “কানাইখুটিয়। বন্দ্যো। বিশ্বের প্রচার । জগন্নাথ বলরাম ছুই পুত্র যার |” 
বৈষ্ণববন্দন। । 
(৪) “'বন্দেযো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় । জগন্নাথ, বলরাম বশ যার 
হয়।” 
(৫) প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও ''ব্লরাম”” নামে পরিচিত । 
(৬) নরোভ্তম-বিলাসে 'পুজারি বলরাম’ নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের 
একজন শিষ্য দেখা যায় । 
(৭) উক্ত পুস্তকে ‘বলরাম কবিরাজ’ নামক অপর একজন “বিজ্ঞ ব্যক্তির 
উল্লেখ আছে । 
(৮) পদকলতক্ষর ভূ।মকায়_-' কবিন্ুপবংশজ ভুবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম 
রলরাম*' পাওয়া যায়। 
(2) অদ্বৈতাচাধের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল । 

(১০) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য “'কবিপতি বলরাম" নামে 
আর একজন বলরামকে পাওয়া যায় এবং উক্ত পুস্তকেই ৬১১) শ্নিবাস 
শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে । অন্ধের ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 
তাহার “বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ”? গ্রন্থে বলরাম দাসের আলোচন! প্রসঙ্গে পাচজন 
বলরাম দাসের অস্ডিত্ব স্বীকার করিয়াছেন 

(১) নিত্যানন্দ প্রভুর গণ, যার সম্বন্ধে দেবকীনন্দনের বৈষ্ুববন্দনায় বল! 
হয়েছে_ _সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাল ৷ নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস ॥ 

নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনার প্রসঙ্গে রুষ্দাপ কবিরাজ এর প্রসঙ্গে বলেছেন-__ 
বলরাম দাস কুষ্টপ্রেমরসাস্থাদী । নিত্যানন্দ নামে হয় অধিক উন্মাদী ॥। 
 কাটোয়ার ও খেতরীর সম্মানিত অভ্যাগতদের তালিকায় যে বলরাম দাসের 
উল্লেখ আছে তিনি এই ব্যক্তি ৰলে ধরে নিতে পারি । 

(২) বলরাম বন্থ নামে এক পুরালে। পদকর্তা ছিলেন ॥ মনে হয়, এর 
ফারিটি পদ ভণিতা বদলে অপরের নামে চলে গেছে । 





১= বলরাম দাসের পদাবলী 


(৩) নিত্যানন্দা-পত্বী জাহ্ুবাদেবীর এক শিষ্য ছিলেন বলরাম দাস নামে । 
এর পিতার নাম আত্মারাম দাস, নিবাল শ্রীথণ্ড । ইনি খেতরী মহোত্সবে 
উপস্থিত ছিলেন । এই বলরাম দাস পদকর্তা ছিলেন বলে মনে হয় না, কেননা 
ইনি সবদা গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাসই বাবহার করেছেন । এর রচিত 
প্রেমবিলাসের ভণিতায় গুরুদত্ত নামই পাই । 

(৪) এক বলরাম ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য । নিবাস বুধরী, শাখা- 
বর্ণন বইগুলজিতে বোধ করি ইনিই উল্লিখিত হয়েছেন বলরাম কবিরাজ বলে 
গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের সঙ্গে । বলরাম দাস ভশিতার 
বিশিষ্ট ব্রজবুলির পদগুলি এই বলরাম দাস কবিরাজের রচনা বলে মনে করি । 

(৫) পঞ্চম এক বলরাম নাস, যিনি নিজেকে “দীন” বলেছেন । রুষঃ- 
লীলামৃত কাবা লিখেছিলেন । ইনি ছুচারটি পদ লিখে থাকবেন । 

একটি কথ প্রথমেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত তালিকা 
ভুক্ত বলরাম দাসের সকলেই পদকর্তা ছিলেন ন! । লক্ষণীয়, যেখানে যত 
বলরাম তাহারই একটি তালিকা সঙ্কলন করা যেন ইহাদের উদ্দিষ্ট ছিল । তাই 
ত্রিবাস্কুরের জনৈক রাজা বলরাম, গোয়াড়ী কুষ্ণনগরের জনৈক চৌকিদার বলরাম, 
এমন কি আধুনিক কালের অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ ( বলরাম ) 
পর্যন্ত এই তালিকায় অন্তভূক্ত হইয়াছে । আমরা নিছিধায় ইহাদের আমাদের 
আলোচন। হইতে বর্জন করিয়াছি । প্ররুতপক্ষে পদকর্তা হিসাবে কয়জন বলরাম 
দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহাই আমাদের বিবেচ্য । প্রথমে আচার্ধ 
স্থকুমার সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে মতামত উল্লেখ করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন 
“বলরাম দাসের পদাবলীর বিচারে দু'জন কবিকে স্বীকার করলেই যথেষ্ট (যারা 
বৈষ্ণব ভাবে ভাবুক হ'য়ে এঁতিহালিক ““পাষণ্ডীদের” উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে 
তথাসস্ভারকে এহ বাহ! বলে নগণ্য ক'রে পদাবলীরসে বুদ হ'য়ে ইচ্ছা ও রুচি 
মাফিক বৈষ্ণব-কবিদের শ্রেণী বিচার করেছেন তারা৷ অবশ্যই বলরাম দাসের 
বাক্তিত্বে অছৈতবার্দী । এ'রা আসল তথ্যকে ভয় করেন বলে আত্মপ্রত্যয়ের 
বাইরে সত্যকে স্বীকার করেন না )। 

একজন-_িনি প্রধানতঃ বাংলায় পদ লিখেছেন এবং যিনি প্রাচীনতর, আর 
একজন যিনি প্রধানতঃ ব্রজবুলিতে পদ লিখেছেন এবং যিনি গোবিন্দদাসের 
পরবর্তী । এই ছুই বলরাম দাসের রচনা পৃথক ক'রে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার 
নয় |” ( বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, ১ম সংস্করণ ) 





কবি-পরিচয় ১১ 


ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ মত পোষণ করেন । তিনি 
বলিয়াছেন, “বলরাম দাস নামে দুইজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা আছেন । একজন 
ব্রাহ্মণ, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অন্ূচর ; অপরজন বৈচ্, 
সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাসপ কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছিলেন । প্র 
মহাজনের সম্বন্ধে দেবকীনন্দন বৈষ্ঞববন্দনায় লিখিযাছেন-_ 
সঙ্গীত কারক বন্দো শ্রীবলরাম দাস । 
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অকথ্য বিশ্বাস ॥। 
আর দ্বিতীয় মহাজন সন্বন্ষে বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরুতে (১৮) লিখিয়াছেন-__- 


কবি-নুপ-বংশজ ভুবন-বিদিত যশ 
ঘনশ্যাম বলরাম । 
এছন দুহু জন নির্ুপম গুণগণ 


গৌর-প্রেমময় ধাম ।। 
কবি-নুপ-বংশজ মানে গোবিন্দদাস কবিরাজের বংশধর । 
কেহ কেহ বলেন যে প্রেমবিলাসের রচয়িতা বলরাম দাসই পদকতা 
বলরাম দাস । “প্রেমবিলাসের খঞ্জভাষা যাহার, তিনি কোনক্রমেই এরূপ হ্থন্দর 
পদ লিখিতে পারেন না” (ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ১ম সংস্করণ )॥ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ও বৈষ্ঞব-সাহিত্য আলোচকদের মতামত 
পর্যালোচনা করিয়। আদ্ধেয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়াছেন তাহা! এইরূপ-_“‘সমস্ত পদ বিচার করিয়া আমর! সংশয়ের অবকাশ 
রাখিয়া বৈষ্ণব পদে দুই জন বলরামের সন্ধান করিতে পারি । একজন ঈষৎ, 
প্রাচীন-___নিত্যানন্দের সেবক ও জাহ্বাদেবীর শিষ্য । ইনি খুবসম্ভব ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বা একটু পরে বর্তমান ছিলেন__বাংলা ব্রজবুলির কিছু 
কিছু পদ ইহার রচনা হইতে পারে । আর একজন বলরাম পরব্তীকালের 
পদকর্তী, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগে বর্তমান ছিলেন এবং 
গোবিন্দদাস কবিরাজের ঢঙে ব্রজবুলিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন । 
ইনি নিত্যানন্দের শিবা নহেন, গোবিন্দদাস কবিবাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র 
কবিরাজের পরিবারের মধ্যে ইনি গণনীয় ।”” 
( বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ ) 
উপরি-উক্ত মতামতের সার নির্ধাস করিয়া আমরাও পদকতা হিসাবে 
প্রধানতঃ দুইজন বলরাম দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছি । “প্েমবিলাস ' 





১২ বলরাম দাসের পদাবলী 


নামক গ্রন্থের রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস “বলরাম দাস’ নামে কোনও পদ রটনা 
করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না । অন্ততঃ এইরূপ হুইয়া থাকিলে 
ভাহার স্বরচিত গ্রন্থে এ বিষয়ে কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকিত। পদক্তা 
হিসাবে বলরাম দাস প্রধানতঃ দুইজন ছিলেন_ একজন, বলরাম কবিরাজ ও 
অপরজন বলরাম দাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত 
৯৭৮ সংখ্যক পুথিটিতে কেবলমাত্র বলরাম দাসের পদ ধৃত হইয়াছে । লিপিকার 
কর্তৃক ‘বলরাম কবিরাজ ঠাকুরের পদাবলী'__এই কথাগুলি লিখিত থাকায় 
ইহা আরও স্থিরীরুত হয়। তবে ইনিও দাল ভণিতায় পদ রচনা করিতেন । 
এই দুইজনের কে পূর্ববর্তী এবং কে পরবর্তী তাহাই নিণীতব্য । আমাদের 
ধারণা, বলরাম কবিরাজ নিঃসন্দেহে চৈভন্য-পরব্তী । খুবসম্ভব সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ ব1 শেষভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন । গোবিন্দদাস কবিরাজের 
পদাবলীর অনুকরণ ইহার পদাবলীতে লক্ষিত হওয়ায় ইহাকে গোবিন্দদাস- 
পরবর্তী বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে । কয়েকটি উদাহরণ পিতেছি-_ 
গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন__ 


জয়তি-জয় বুষ- ভান নন্দিনি 
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে। 
কনয়-শতবাণ কান্তি কলেবর 
কিরণ-জিত কমলাধিকে ।। 
ভঙ্গ সহজই বিজুরি কত জিনি 
কাম কত শত মোহিতে। 
জিনিয়া ফণি ধনি বেণি লম্বিত 
করবি মালতি শোহিতে ।। ( তক ২৪৬৬ ) 
বলরাম দাস লিখিতেছেন-_ 
জয়তি-জয় বুষ- ভাঙন নন্দিনি 
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে। 
বেনি লম্বিত যৈছে ফণি মণি 
বেঢল মালতি-মালিকে || ( তন ২১) 


. ধগাবিন্দনাসে'র রাসের সুপ্রসিন্ধ পদ-__বিপিনে মিলল গোপ-নারি’ 
ইত্যাদিতে (১৭৪) ‘প্রেম সিন্ধু গাহনি'-র সঙ্গে ‘কাহে কুটিল চাহনি”, 





কবি-পরিচয় ১৩ 


“ঘোর নহত কাহিনী", ‘বেঢ়ল বিশিখ বাহিনি’, ‘বুঝি আওলি সাহুনি” প্রভৃতির 
মিল দিয়াছেন । বলরাম দাস ঠিক উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রাসের পদ 
রচনায়-'আরে সে শরদ যামিনি*র সহিত “বিবিধ রাগ গায়নি’, ‘পিয়ল বসন 
দামিনি, ‘সবহু বরজ-কামিনী”, ‘মেলি কতহু গায়ানি,*' ভালি ভালি বোলনি” গু 
‘হৃদয় পুতলি দোলনি’র মিল করিয়াছেন | ( তক ১২৭৮ ) । শ্রগৌরাঙ্গের মহিমা 
বর্ণনায় গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন-_ 
পতিত হেরি কান্দে থীর নাহি বান্ধে 
করুণ-নয়ানে চায় । 
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তঙ্চ 
অবনী ঘন গড়ি যায় ।। ( তক ২২১৩) 
বলরাম দাস ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন__ 
পতিত ভেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে ধীর । 
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর || (তরু ২০৮১) 
গোবিন্দদাস রচিত অষ্টকালীয় নিত্/লীলার একান্নপদের অনুকরণে বলরাম 
দাস কবিরাজ ২২টি পদ লিখিয়াছেন । লব কয়টি পদই ব্রজবুলিতে রচিত । 
এখন প্রশ্ন, এই বলরাম কবিরাজ কে ছিলেন ? আমাদের অনুমান, ইনি 
গোবিন্দদাস কবিরাজের জোষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের পরিকরভুক্ত ছিলেন । 
নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলানে রামচন্দ্র কবিরাজের শাখা নির্ণয়ে আছে 
আর শাখা বলরাম কবিপতি হয় । 
পরম পণ্ডিত তি হে! বুধরী আলয় ॥ 
“‘কবিপতি’’ অর্থ নিঃসন্দেহে এখানে ‘কবিরাজ’ হিসাবে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। কর্ানন্দ গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্ধের শাখা বলিয়া আছে 
শ্রীবলরাঁম কবিরাজাদি উপশাখাগণ 
এই বর্ণনা অহ্সারেও বলরামকে রামচন্দ্র কবিরাজের উপশাখা ধারণা 
হইতেছে । ইহারই সম্পর্কে বৈষ্ণব দাস তাহার পদকল্পতরুতে প্রশস্তি করিয়াছেন, 
বিশ্বাস = 


কবি-নৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ 
জয় ঘনশ্যাম বলরাম । 
এছন দুহু জন নিরুপম গুণগণ 


গৌর-প্রেমময় ধাম || 





১৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


বলরাম কবিরাজ চৈতন্য-পরবতী হওয়ায় অপর বলরাম দাস নিঃসন্দেহে 
ইহার অগ্রণী ছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাইতে পারে । বৈষ্ণব সাহিতাগুলিতে 
একজন নিত্যানন্দ-অন্চর বলরাম দাসের পরিচয় পাই-ইনিই আমাদের আলোচা 
প্রাচীনতর বলরাম দাস অঙ্গুমান । 
চৈতন্তচরিতাম্বত গ্রন্থে নিত্যানন্দ-সেবক বলরাম দাসের যে উল্লেখ পাই 
খুবসম্ভব ইনি পদকর্তী বলরাম দাস-_ 
বলরাম দাস রুষ্ প্রেষরসাস্বাদী । 
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উল্লালী ॥। 
দেবকীনন্দন তাহার বৈষ্ঞববন্দনায় অনুরূপভাবে নিত্যানন্দ-সেবক একজন 
বলরাম দাসের কথা বলিয়াছেন 
সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস । 
নিত্যানন্দ চন্দ্ৰে যার অত্যান্ত বিশ্বাস || 


ভাবাম্বৃতমঙ্গল নামক গ্রস্থেও বলরাম সম্পর্কে নিম্নরূপ উক্ত হইয়াছে__ 
জয় প্রভুপ্প্রিয় শ্রীবলরাম দাস । 
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া ধার বাস ।। 


স্ঙ্গীতপ্রবীণ, সঙ্গীতকারক প্রভৃতি বিশেষণ হইতে ইহাকে পদকর্তী বলরাম 
দাল বলিয়াই ধারশ। জন্মে এবং ইনিই তথাকথিত প্রাচীনতর কবি বলরাম 
দাস এবিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মে না। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্া । তিনি বলিয়াছেন--“পদসাহিত্যে 
যে বলরাম দাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ 'ও রাধারুষ্*বিষয়ক পদাবলী অতিশয় 
বিখ্যাত হইয়াছে, ধাহার বাৎসল্য রসের পদের সমকক্ষ কোন রচনা সমগ্র 
পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না, তিনি প্রাচীনতর-_ষোড়শ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন” । 
( বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৬৭৯ 
আমাদের অনুমান, এই নিত্যানন্দ-সেবক পদকর্তী বলরাম দাস চৈতন্যদেবকে 
চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছিলেন । ভক্তিরত্বাকরে উদ্ধত নিম্সোক্ত পদটি আমাদের 
এই অনুমানের কারণ-_ 
ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল । 
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥ 


Pl 
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বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার । 
পদতলে তাল উঠে নুপুর ঝঙ্কার ।। 
ছন্দ বিছন্দে কত জানে অঙ্গ ভঙ্গি । 
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥ 
কিন্গর করয়ে শিক্ষ। শুনি মৃদুগান । 
গন্ধর্বব তাওব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥। 
পহজে সক্ষোচ পায় দেখিয়া নয়নে । 
হাসিতে বিজুরি ছটা পড়য়ে দশনে ॥। 
বাধুলি জিনিয়া রাঙ্গা ওঠখানি হাস । 
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস ॥। 
( ভক্তিরত্বাকর, পূঃ ৮৩৭ ) 
প্রভু সন্গ্যাসগ্রহণের পর রাঢ দেশ হইতে শাস্তিপুরে যাইবার সময় 
নিত্যানন্দকে নবন্ধীপে পাঠাইয়া দেন ( চৈঃ ভাঃ ৩১) | নিত্যানন্দ শচীমাতা 
ও অসংখ্য ভক্তগণ সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে শাস্তিপুরে গমন করেন । 
তবে সর্ববভক্তগণ নিত্যানন্দ সঙ্গে । 
প্রভু দেখিবারে সঙ্জ হইলেন রঙ্গে ॥ (এ) 
ইহাদের মধ্যে খুবসম্ভব নিত্যানন্দের প্রিয় অন্তর বলরাম দাস ছিলেন । 
কেনন! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯৬৯ সংখ্যক পুথিতে তাহার তিনটি পদ 
পাইয়াছি, যাহাতে এ সময়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে । পদ তিনটি এ পুথি হইতে 
নীচে দিতেছি-__ 


(>) 
করজোড় করি আগে মায়ের চরণ যুগে 
পড়িলেন দণ্ডবত তহঞ] । 
দুহাতে তুলি বুকে চুঙ্গ দিলা! চান্দ মুখে 
কান্দে শচী গলায় ধরিঞা ॥। 
ইহার লাগিয়া যত পড়াইন্ু ভাগবত 
একথা কহিব আমি কায়। 
হাপুতি করিয়া মোরে যাবে বাছা দেশাস্তরে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ 





১৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়৷ দণ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি । 
জীয়স্তে থাকিতে মায় ইহা নাহি সহ! যায় 
কার বোলে হইলা বৈরাগি ॥। 
গোরাচান্দের বৈরাগো ধরণী বিদায় মাগে 
আর তাহে শচীর করুণা ৷ 
কহে বলরাম দাস গোরাচান্দের সন্ন্যাস 
জগভরি রহিল ঘোষণা ॥। 
(২) 
হেদে রে নদীয়ার চান্দ বাছারে নিমাঞ্ডি | 
অভাগিনী শচী মায়ের আর কেহ নাঞি ।। 
এত বোলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে । 
নেহ ভরে চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥ 
মুঞি বুদ্ধ মাতা তোর আমারে ফেলিয়া । 
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি গলায় গাথিয়া ৷৷ 
তোমার লাগিয়া কান্দে সব নদীয়ার লোক ॥ 
ঘরে চল বাছা তুমি যাউক মোর শোক।। 
শ্রীবাস হরিদাস যত ভকতগণ । 
তা! সভা লইঞ1 বাছা করিলা কীর্তন ।। 
মুরারি মুকুন্দ বাস্থ আর যত দাস। 
এ সব ছাড়িয়া কেনে করিলা সন্ন্যাস ॥। 
যে করিল! সে করিল! চলরে ফিরিয়া । 
পুন যজ্ঞ সুত্র দিব ব্ৰাহ্মণ লইয়া! ॥। 
বলরাম দাসে কহে হেন দিন হব। 
শ্রীবাস মন্দিরে আর কীর্তন শুনিব || 
(৩) 
নান! প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায় । 
অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বৈসায় ।। 
শাস্ভিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি । 
অদ্বৈত অঙ্গনে নাচে গোর! গুণমণি ॥ 





কবি-পরিচয় ১৯ 
প্রেম টলমল প্রভু স্থির নহে চিত। ই 
নিতাই ধরিয়া নাচে নিমাঞি পণ্ডিত || 
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে কাছে কাছে । 
আছাড় খাইয়। প্রভু ভূমি পড়ে পাছে ॥। 
চৌদিকে ভক্তগণ বলে হরি হরি । 
শাস্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপপুরী | 
প্রভু অঙ্গ কোটি চক্র জিনিয়া আভাষ । 
এ ডোর কেপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ || 
হেন ভাব রূপ বেশ দেখি শচীমায় । 
বাহিরে দুঃখিত অতি আনন্দ হৃদয় || 
বুঝিয়া শচীর মন অবধোঠত রায় । 
সংকীর্তন সমাধিয়] প্রভুরে বৈসায় ॥ 
এইরূপে দিন দিন অদ্বৈতের ঘরে । 
বিলাস ভোজন প্রভুর আনন্দ অস্তরে ॥ 
বলরাম দাস কহে কাতর হইয়া । 
অছ্বৈতৈর এই আশা না দিব ছাড়িয়া ৷৷ 


নিত্যানন্দ-অনুচর চৈতনাদশশ এই প্রাচীনতর বলরাম দাসের ব্যক্তি-পরিচস্ন 
বিশেষ কিছু জানা যায় না । “ভাবাম্ৃতমঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দোগাছিয়া ইহার 
নিবাস ছিল জানা যাইতেছে । 


জয় প্রভুপ্রিয় শ্রীবলরাম দাস । 
সঙ্গীতপ্রবীক্গ দোগাছিয়া যার বাস ॥। 


এই দোগাছিয়া কুষ্ণজনগরের কাছাকাছি ছিল ব্বলিয়া ধারণা হয় । সম্প্রন্তি এই 
বলরাম দাস-বংশীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী ও হরিদাস গোস্বামীর রচিত 
প্রবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে ইহার সম্পর্কে অল্পন্থল্ল কথা জানা সম্ভব হইয়াছে । বলরাম 
দাস-ঠাকুরের বংশলতিকাটি নিম্নরূপ দ্িয়াছেন-__ 


1 ৮ 








বলরাম দাস 


কুষ্চবলিভ বলভ জীবলত জানকীবলভ " যমূনাবন্তুত 


| ইহাদের বংশাবলী পাওয়া যায় নাই 


গুরুাস হরিদাস 

ইহাদের মতান্ুসারে বলরাম দাস পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । ইহার 
পিতার নাম সতাভান্ উপাধ্যায় ; আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর নিকট 
দক্ষাগ্রহণের পর বলরাম গ্লাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্ণনগর-মধ্যবর্তী দোগাছিয়া 
গ্রামে আসিয়া বাস করেন । বলরাম দাস-ঠাকুর যে শ্রীগোপালমুত্তির সেবা 
করিতেন, এ যৃন্তি ও তাহার মন্দির অদ্যাপি দোগাছিয়া গ্রামে বর্তমান আছে। 
শ্রীমন্গিত্যানন্দ প্রভু একদ! সশিষ্কাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্তন করিতে করিতে 
€দোগাছিক়। গ্রামে আসিয়। উপস্থিত হন । তাহার প্রিয় শিযোর প্রগাঢ় ভক্তি ও 
গোপালসেবার সৃপদ্ধতি দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া! বলরাম দাসকে স্বীয় শিরোভূষণ 
€ পাগড়ি) প্রদান করিয়া যান। এ পাগড়ি অদ্যাপি বলরাম দাস-ঠাকুরের 
বংশধরগণ পরমযত্তে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন । অগ্রহায়ণ মাসের কুষ্ণাচতুর্দশীর 
দিবসে বলরাম দাস-ঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়া গ্রামে প্রতি বর্ষে 
এক মেলা হয় । ও মেলার সময় অনেক দূর হইতে বৈষ্ণবগণ আসিয়া এ পাগড়ি 
দর্শনিপূর্বক জীবন সার্থক করেন । 


TD ॥ 





ন 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা 
পদাবলী সাহিত্যের আসরে বিগ্যাপতি, চণ্ডীদালস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, 
বলরাম দাস পঞ্চরত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন । এই পঞ্চরত্বের মধ্যে 
প্রাক্চৈতন্ত কবি হিসাবে বিছ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বলরাম দাসের পূর্ববর্তী এবং পর- 
চৈতন্য কবি হিসাবে গোবিন্দদাস ও জ্ঞনদাস বলরাম দাসের সমসাময়িক ছিলেন 
বলা চলে । পঞ্চরত্বের শ্রেষ্ঠ রত্ব কে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও বিগ্যাপতি 
ও চণ্ডীদাস যে ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নাই । 
একই বুস্তে দুটি কুসুমের মত নিজ নিজ সৌরভ বিকীণ করিয়া! পদাবলী সাহিতোর 
নিকুঞ্জকে মধুর গন্ধে ভরিয়া তুলিলেও ইহাদের পদগানে কবি-বৈশিষ্ট্য জনিত 
পার্থক্য বর্তমান । সংক্ষেপে বল! যায়, চণ্ডীদাসের কাব্য ভাবের রত্বাকর এবং 
বিছ্যাপতির কাব্য ভাষার "তাজমহল । বিগ্যাপতি উচ্ছুসিত ও স্পন্দিত মহা- 
সমুদ্ধের উপরিভাগের মত উমিচঞ্চল, চণ্ডীদাস সমুদ্রের তলদেশের ন্যায় গভীরতায় 
- স্তব্ধ । “নিছ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য 3 
চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক । -----"চশীদাস গভীর 
এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর” (বিদ্যাপতির রাধিকা, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর) ৷ বিছ্যাপতি আত্মবিহ্বল, চশ্তীদাস আত্মসমাহিত । বিছ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 
এই ভাববৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালের দুইজন কবির মধ্যে অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। 
তাই একজন বিগ্যাপত্ির ভাবশিয্া এবং অপরজন চণ্ীদাসের ভাবশিশ্বা 
. বলিয়া প্রসিদ্ধি পাইয়াছেন । ইহারা হইলেন একজন গোবিন্দদাস এবং অপরজন 
জ্ঞানদাস । বিছ্যাপতির স্ুক্ম শিল্পচাতুর্ধ ও অপূর্ব সঙ্গীত্লহরী যেমন গোবিন্দ- 
দাসে, তেমনি চত্তীদাসের সরলতা, আস্তরিকতা ও ভাবগভীরতা জ্ঞানদাসে 
পরিদৃষ্ট হয়। বলরাম দাস ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মসাৎ করিয়া আপন শ্বাতস্ত্রো 
দীপ্ত বলা যাইতে পারে । চশ্তীদাস-জ্ঞানদাসের রসহিল্লোল তাহাতে নাই, 
বি্ভাপতি-গোবিন্দদাসের হীরককাঠিন্তও তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্ত 
লাবণাকে অনায়াল বন্ধনে বাধিয়া অতি চমত্কার মণিহার রচনার ক্রুতিত্ব তাহার, 
' একথ! নিদ্বিধায় বলা যাইতে পারে । ভাব ও রূপের যথাযথ মেলবন্ধনে রসের 
 উদসার, বলরাম দাসের পদগুলিতে চমত্কার পরিলক্ষিত হইবে । অঙ্মভূতির 
 পাভীরতায় ও প্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্চলতায় তিনি বিগ্যাপতি-গোবিন্দদাসের তুলনায় 
















২০ বলরাম দাসের পদাবলী 


চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কাছাকাছি হইবেন । ভাবাবেগপ্রবণতা এবং স্বচ্ছন্দ- 
প্রবাহ রচনাধারা চশীদাস ও জ্ঞানদাসের মত হইলেও বলরাম দাস প্রয়োজনমত 
অলঙ্কার প্রয়োগে কাপণ্য করেন নাই । বরং বলা যায় ইহাদের তুলনায় অলঙ্কার 
প্রয়োগ বেশী করিয়াছেন । “তবু বহু ক্ষেত্রেই বলরাম দাসের অলঙ্কার বাহাভৃষণ 
মাত্রে পর্ধবসিত না হুইয়া রসাঙ্গ হুইয়াছে-_'তুমি মোর নিধি-রাই” পদখানির 
অলঙ্কার প্ররুতপক্ষে অলঙ্কারধ্বনি । “হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির, 
দর্শনদৃষ্টিতে বৈষ্ণবের রাধাতত্ব ; কিন্তু এই তত্বকেই কেন্দ্র করিয়া কবি 
ফুটাইয়াছেন কাব্যকমল, যাহার মর্মকোষে টলটল করিতেছে অনুরাগবূপ বিপ্রলঙ্ত 
শৃঙ্গার রস” ( বৈষ্ণব পদাবলী-_কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় প্রকাশিত, ভূমিকা 
হ্যামাপদ চক্রবতী )। 
বলরাম কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 

সমালে'চকের মন্তব্য আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে । “বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য 
যে বলরাম দাস বেশি পদ লেখেননি, অথবা ভালো পদ ছু"চারটির বেশি আমাদের 
কাছে পৌছায়নি । তবুও যা মিলেছে তাতে করে বৈষ্ণব পদাবলীর মর্ধাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । যথাসম্ভব অপক্ষপাত সাহিত্য-বিচারে যদি সমগ্র পদাবলী সাহিত্যের 
মধ্যে শ্রেষ্ট বিশ-পচিশটি কবিতা নির্বাচিত হয় তবে তার মধ্যে বলরাম দাসের 
গোটা চারেক পদ নিশ্চই থাকবে এও বিশ্বাস রাখি ।” ৰ 

মন্থর চরণখানি আধ আধ যায় । 

পরাণ কেমন করে কি কহিব কায় । 

পাষাণ মিলাঞ! যায় গায়ের বাতাসে 

ক ক 
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে 
বাতাসে পাষাণ হয় পানী । 
এ চে ক 

হাসিয়! পাজর কাট! কৈয়াছে কথাখানি । 

সোস্তারিতে চিতে উঠে আগুনের খনি ॥। 
এ সব ছত্ৰ ভোলবার নয় কোনকালে ।” 
5. (- ডঃ সুকুমার সেন | বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮ ) 

- কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের রসবোধকে যদি মুল্য দিই এবং সেই নিরিখে 

_ কোনও কির কৰি-পতিভার উৎৰু পপ্রিমাপ করি তাহ! হইলে কবিত্ে বলরাম 
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»১৬ বলরাম দাসের কবি-প্রাতিভা ২১ 
দাসকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সঙ্কলিত ও 
সম্পাদিত বেষ্ণচবপদ সংগ্রহের অমূল্য গ্রন্থ “পদরত্বাবলীতে” বলরাম দাসের পদ 
সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্ধত করিয়াছেন । তাহার এই সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের ১৪টি, 
বিছ্যাপতি, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের ১১টি এবং বলরাম দাসের সর্বমোট ১৭টি 
পদ স্থান পাইয়াছে । ইহা ছাড়াও উল্লেখ্য, *“বাংলা কাব্য পরিচয়” নামক 
সঙ্কলন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিছ্যাপতি, চণ্তীদাল, জ্ঞানদাস প্রভৃতির যেখানে মাত্র একটি 
করিয়া! পদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে বলরাম দাসের দুইটি পদ লইয়াছেন । 
তাহার রচনায় বহু ক্ষেত্রে তিনি বলরাম দাসের পদ উদ্ধত করিয়াছেন । ছন্দ 
সম্পর্কে পর্যন্ত আলোচনা করিতে গিয়া তিনি এই পদাংশ উদ্ধত করিয়াছেন-_ 
‘পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে ৷? (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) 


পদরত্বাবলীর ২৭ সংখাক পদে “কিশোর বয়স বৈদগধি ঠাম’ ইত্যাদি পদে 
ইহা আছে। 


বলরামের-_হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির । . 
তেঞি বলরামের পহু র চিত নহে থির ॥ 


--এই ছত্ৰ দুইটি তাহার কবি-হৃদয়কে কিরূপ গভীর পরিমাণে, আলোড়িত 
করিয়াছিল, তাহ! তাহার প্রাচীন সাহিত্য”-এর অস্তভু ক্ত বিখ্যাত নিবন্ধ 
“মেঘদূত'-এ দেখিতে পাই । কবি ‘মেঘদূত’ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“আমরা 
প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি-_ 
মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং স্থন্দরী পৃথিবীর রেবা শিপ্রা অবস্তী উজ্জয়িনী, 
স্থখসৌন্দর্য ভোগএশর্ষের চিত্রলেখা যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আনিয়া 
দেয়না ; আকাজ্ফার উদ্রেক করে নিবৃত্তি করে না । ছুটি মানুষের মধ্যে এত দূর । 
কিন্ত একথা মনে হয়, আমরা যেন কোনে! এককালে একত্র এক মানসলোকে 
ছিলাম সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি । তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, তোমায় 
“হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির’ । এ কী হইল ! যে আমার মনোরাজ্যের 
লোক সে আজ বাহিরে আসিল কেন ! ওখানে তো! তোমার স্থান নয়। 
বলরাম দাস বলিতেছেন £ তেই বলরামের পহু চিত নহে স্থির। যাহারা 
একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে । তাই পরস্পরকে দেখিয়! চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না বিরহে 
বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে । আবার হৃদয়ের মধ্যে, এক হইবার 
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চেষ্টা করিতেছি, কিন্ত মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী |” (রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী” 
সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১০ )। 

অবশ্ত ছত্র দুইটির যথার্থ তাৎপর্ষ ও রবীন্দ্রান্ছভব এক না হইতে পারে, কিন্ত 
মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ এই-_তাহা। নানা মনের মধ্যে নানা রসযূতি লাভ করে। 
উক্ত দুইটি ছত্রের পূর্বেকার ছত্র দুইটি এই । কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন 

হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত । 
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত || . 

এই যে হারাই হারাই ভয়- কৃষ্ণের এই উক্কিতে দেহাসক্কিহীন যে ন্সেভ্‌- 
মমতামেছুর ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে পদাবলী সাহিত্যে তাহা 
অতুলনীয় । প্ররুতপক্ষে বলরাম দাসের পদের মধ্যে এমন কিছু কিছু ছত্র আছে 
যাহা আধুনিক কালের পাঠককেও এক্‌ অনাস্বাদিত মাধুষের আস্বাদ দেয়। 

বলরাম দাস নিঃসন্দেহে চৈতন্য-পরবর্তীকালের একজন শ্রেষ্ট পদকর্তা ছিলেন । 
এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিশেষ কোন মতপার্থক্য নাই । এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় 
বৈষ্ণব সাহিত্য-রসজ্ঞজ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রশিধানযোগ্য। তিনি 
বলির়াছেন-__“বলরামদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়বিধ পদরচনায় নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার উল্লিখিত ব্রজবুলি পদগুলি গোবিন্দদাস ও 
জ্ঞানদাপের উত্রু্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে? তথাপি 
বলরাম তাহার সরল ও মর্মম্পশী বাংলা পদগুলির জন্যই অধিক বিখ্যাত । 
বলরামের রলসোদগারের বাংলা পদগুলি একরকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। বাঙ্গালী পদকর্তাদ্দিগের মধ্যে চণ্ডীদাশ, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের 
পরে যে বলরামের স্থান-__-এ সম্বন্ধে সমালোচকদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা! 
যায় না।” তাহার কবি-প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রলাদ বস্থ 
বলিয়াছেন__“বলরাম দাসের জন্য প্রথম শ্রেণীর দাবি যেমন বাড়াবাড়ি ঠেকিবে, 
তেমনি একেবারে মধ্যম শ্রেণীর বলিলে উন্নাসিকতার অপবাদ আসিবে । উভয়ের: 
মধ্যবর্তী অংশে বলরাম দাসের স্থান ।”-_এই অভিমতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে 
" করি । যদিও বলরাম দাসের কয়েকটি পদ অতি উত্কুষ্ট তথাপি সেই শ্বল্পসংখ্যক 
পদের কবিত্বের মানদণ্ডে তাহাকে প্রথম সারিতে বসানো হয়তো সত্যই যথার্থ 
হইবে না। আবার তিনি তাহার পদে যে শিল্পন্থযমা, অপরূপ রসের ব্যঞ্জনা 
ফুটাইয়৷। তুলিয়াছেন তাহাতে তাহাকে দ্বিতীয় সারিতে বসানোও উচিত, 
হইবে না । ks 
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এ বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতই সর্বাধিক 
গ্রহণযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন_-“সহান্ভৃতি ও মানবীয় আবেগে তাহার স্থান 
অতিশয় উচ্চে, কিন্ত প্রথম শ্রেণীর কবির আরও একটা বড় গুণ প্রয়োজন-_ 
কল্পনার উৎসার ও ক্রিয়াশীলতা. বলরাম দাস উল্লিখিত কবিত্রয় হইতে এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ ন্যন বলিয়া তাহাকে পুরাপুরি প্রথম শ্রেণীর পদকর্তা বলা না গেলেও 
তাহার কিছু কিছু পদ যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ তাহ স্বীকার 
করিতে হইবে |” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৮৯) 


বলরাম দাসের সমগ্র রচনাকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে__(১) গৌরাঙ্গবিষয়ক রচনা ও (২) রাধারুষ্গপ্রেমলীলাবিষয়ক রচনা ॥ 
প্রথমে গৌরাঙ্গবিষয়ক রচনায় তাহার রুত্তিত্ব আলোচিত হইতেছে । 


বলরাম দাস চৈতন্তয-পরবর্তী কবি । তবে দুইজন বলরাম দাসের অস্তিত্ 
থাকায় একজন বলরাম দাস চৈতন্য-সমসাময়িক ছিলেন এবং অপরজন চৈতন্য- 
পরবর্তী ছিলেন--এই অভিমত বিদছ্জ্জনেরা প্রকাশ করিয়াছেন । এই দুইজনের 
গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া একটু দুরূহ । তবে মোটামুটিভাবে 
নিরাভরণ সরল বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলির বেশ কিছু পদ প্রত্যক্ষদ্শীর লেখনশী- 
প্রস্থত বলিয়! গণ্য কর! চলে । আর ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত গোবিন্দদাসের 
অনুসরণে রচিত ছন্দোকৌশল ও শব্দঝঙ্কার-সমস্থিত কিছু পদকে চৈতন্য-পরবর্তী 
বলরাম দাসের বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । এই জাতীয় কিছু পদ 
উদ্ধৃত হইল = 











নবদ্ধীপ-গগনে উয়ল দিনরাতি । 
ঘন-রসে সেচল খিরচর জাতি ॥। 
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার । 
বরিলয়ে প্রেম-অমিয়। অনিবার || 
তব ধরি জগ ভরি দুরদিন ডোর । 
হরি রসে ডগমগ জগজন ভোর ।। 
নাচত উনমত ভকত ময়ূর । 
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বুর ॥। 
ভকতি-লতা৷ তিন ভুবনে বেয়াপ । 
উত্তম অধম প্রেম-ফুল পাব |। 


দয এ 
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| কীর্তন-্কুলিশে যোগ-বন জারি । 
জ্ঞান সেও-ঘন-গরজে বিদারি || 
চিত-বিল-নিকষিল করম-ভুজঙ্গ । 
নিরলস কলি-মদ-দহন-তরঙ্গ || 
তাপিত-চাতক তিরপিত ভেল। 
দশ দিশ সবহু নদিয়া বহি গেল ।। 
কলিষুগ-মন্তর-মতঙ্গজ-মরদনে 
কুমতি করিনি দুর গেল । 
পামর দুরগত নাম-মোতি শত 
দাম ক ভরি দেল || 
অপরূপ গৌর বিরাজ । 
০ শ্রীনবহ্ীপ-নগর-গিরি-কন্দরে 
উয়ল কেশরি রাজ ।। 
সংকীর্তন রণ হুঙ্কৃতি শুনইতে 
ছুরতি দীপিগণ ভাগি । 
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল 
পুণবত গরব তেয়াগি ॥ 
ত্যাগ যাগ যম তিরিথি বরত সম 
শশ জন্থুকি জরি যাতি। 
ক্র El + 
হরি হরি মঙ্গল ভরল খিতি-মণ্ডল 
রসময় রতন-পসার । 
নিজ গুণ-কীর্তন প্রেম-রতন ধন 
অন্ছখন কর পরচার ।। 
নাচত নটবর গৌরকিশোর । 
“অঙ্গুখণ ভাবে বিভাবিত অন্তর 
ক প্রেম সুখের নাহি ওর || 
৮. বিহি সে করল নিরমাণ। 








২৫ 


মনমথ মুরুছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত 
রূপ দেখি হরল গেয়ান || 

যা কর ভজন শিব চতুরানন 
কক্ষ মন মরম সন্ধান । 

হেন নাম-হার যতন করি গাথই 
পতিত জনেরে করে দান ॥ 

অন্ধকার কৃপে মগন দেখিয়া জীব, 

নবদ্বাপে পহু পরকাশ । 


নাচত গৌর স্থনাগর-মণিয়া । 
খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন 
রণরণি-মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়! || 
সহজই কাঞ্চন-কাতি কলেবর 
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া । 
তহি কত কোটি মদন-মন-মুরছল 
অরুণ-কিরণ কিয়ে অন্বর বনিয়া || 
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই 
ছুছ' দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া । 
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই 
লোচন-কোণে করুণ নিরখনিয়! ॥। 
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই । 
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি |। 


ba) hl = 
সহজই কাঞ্চন কাস্তি কলেবর 
'হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া ॥। 
তঁহি কত কোটি মদন মুরছায়ল 

. অরুণ-কিরণ-হ্র অস্বর বনিয়া ॥। € 
রাই-প্রেম-ভরে গমন স্থমস্থর 
'স্তর গরগর পড়ই ধরণিয়া । 








২৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলি 
ঘন হুহুস্কার করত গরজনিয়া ॥। 
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই 
দুহু দিঠি-মেহ সঘনে বরখণিয়া । 
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই 
পতিত কোরে ধরি লোর মিচনিয়া ॥। 


চা রী ক 


নটবর রসিক-রমণি মনমোহন 
কত শত থেশ বিলাস । 
শ্যাম বরণ পর গৌর কলেবর 
অখিল ভুবন পরকাশ। 
দেখ দেখ অদভুত পহুক বিলাস । 
রক্ষিনি-সঙ্গ-রঙ্গ-রস-রঙ্গিত 
হেন জন করিল সন্ন্যাস ॥ 
নায়রি-কুচ-তট-কুক্কষম মণ্ডিত 
বসন বেশ ধক সাধে । 
গোরিক থোরি বদন বিধু চুম্বন 
হৃদয় গহন উনমাদে |) 
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গমে 
পুলকিত অতি অবসাদে । 
মনসিজ-সমরে পরাভব অন্তরে 
তে অতি করয়ে বিষাদে ॥। 
মরকত্বরণ রতন মণি-ভূষণ 
তেজি অব তকু-তলে বাস। 


৪ * ক 


বিহরে আজু রসিক-রাজ 

গৌরচন্দ্র নদিয়া মাঝ 

কুঞ্জ কেশর পুঞ্জ উজোর 
কনক-রুচির-কাতিয়া ) 












. 
4 
৮, 


ঃ কোটি কাম রূপ ধাম 
ভুবনমোহুন লাবণি ঠাম 
হেরত জগত-যুবতি উমতি 
ধৈরজ ধরম তেজিয়া! || 
অসিমস্পুণিম-শরদ-চন্দ 
কিরণ-দমন বদন ছন্দ 
কুন্দ-কুক্থম নিন্দি স্থষম 
মঞ্চ দশন পাতিয়া । 
) বিশ্ব-অধরে মধুর হাসি 
বমই কতহি" অমিয়া-রাশি 
শুধই সীধু-নিকর নিঝর 
বচন এছন ভাতিয়! । 
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ 
মধুর পিরিতি-আরতি পুঞ্জ 
ৃ সোউরি সোঙরি অধিক অবশ 
৮ মুগধ দিবস রাতিয়া । 
ৃ ভাবে অবশ অলস ধন্দ 
চলত-চলত খলত মন্দ 
পতিত-কোর পড়ত ভোর 
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া ॥। 
অরুণ নয়নে করুণ চাই 
সঘনে জপয়ে রাই রাই 
নটত উিমত লুঠত ভ্রমত 
ফুটত মরম ছাতিয়া । 
উত্তম মধ্যম অধম জীব 
সবহু" প্রেম-অমিয়া পীব । 


fy ক) 
ee) 








J এই পদগুলিতে ব্রজবুলির ছন্দ ও শব্দঝস্কার আমাদিগকে বারেবারে গোবিন্দ- 
_. দাসের রচনারীতি স্মরণ করাইয়া দেয় । উপরস্ত প্রত্যক্ষ দর্শনজনিত অনুভূতির 
£ ছাপ অপেক্ষা আলঙ্ধরিক রুত্রিমতাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে । 

এ 

এ 





২৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


চৈতন্তের প্রত্যক্ষদর্শী ব্লরামের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের প্রধান গুণ তাহার 

অস্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা | চাক্ষুষ না দেখিলে পরণের কাপড়টি বারে বারে 
খুলিয়া পড়িতেছে এরূপ বর্ণনা কল্পনায় কাহারও প্রত্যক্ষবৎ করিয়া আকা সম্ভব 
হইত না । বলরাম দাস লিখিয়াছেন__ 

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে । 

অবরুণ অস্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥। 

নাহি দিগবিদিগ নাহি নিজ পর । 

ধরিয়। ধরিয়া কান্দে পতিত পামর । 

শ্ীপাদ বলিয়া পহু কান্দে উচ্চ স্বরে । 

কত শত ধারা বহে নয়ন কমলে ।। 

কান্দিয়া কান্দিয়া পহু মাগে পদধূলি। 

ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভাইয়া ভাইয়া বলি ।। 

প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে । 

দেখিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ-থির নাহি বান্ধে ॥ 

কান্দে বাস্থ শ্বাস মুকুন্দ মুরারি | 

আনন্দে চলয়ে যত বাল বুদ্ধ নারী ।॥। 

হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি । 

ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী ॥। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্য নিত্যানন্দের পদধূলি চাহিয়াছিলেন এমন 

কথ! পরবর্তীকালে কোন বৈষ্ণব কবি কিংবা চৈতন্য-চরিতকার লিখেন নাই । 
ইহার কারণ হয়তো! চৈতন্য-ভক্তদের অনেকে এই অবধূতের উন্মত্ত ও ত্রাত্যবৎ, 
আচরণ পছন্দ করিতেন না। তাই নিত্যানন্দের প্রতি এহেন গৌরব-প্রদর্শন 
প্রচারে তাহার! বিমুখ হইয়াছিলেন । বলরাম দাস নিত্যানন্দ-অন্ুগত ছিলেন । 
স্থতরাং সেই কারণে তিনি প্ররুত সত্যকে যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন । বলরাম 
দাস আরও একটি বিষয়ে অভিনব সংবাদ আমাদের জানাইয়াছেন-__যাহা চৈতন্য 
সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম । প্রচলিত ধারণ! এই যে, শ্রীগোৌরাঙ্গ ছিলেন 
একেবারে নারীবিমুখ । নদীয়ার পথে স্ত্রীলোক দেখিলে মাথা হেট করিয়া 
পথের এক পাশ দিয়া তিনি চলিতেন, নান্নীদের প্রতি ভ্রমেও চাহিতেন না। 
নারী বিষয়ে ছিলেন সদা সতর্ক। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বস্টির অদ্ধেক অংশকে একেবারে 
বর্জন করিয়া শুধু পুরুষদিগকেই প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, একথা 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা ২৯ 


বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য বলরাম দাস অন্ততঃ এই 
ভাবে তাহাকে বর্ণনা করেন নাই । তিনি তাহার একটি পদে লিখিয়াছেন__ 
'সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ৷’ সম্পূর্ণ পদটি এই-__ 

বড় অবতার ভাই বড় অবতার । 

পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার ।। 

বড় অপরূপ যেন গোরাচাদের লীলা । 

রাজা হৈয়া কাধে করে বৈষ্বের ঝোলা ॥। 

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি । 

সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি || 

সব লোক ছাড়ে যারে অপরস বলি । 

দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি ।। 

বৃন্দাবন দাস নারীদের কথা যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া চেতন্যভাগবত 

লিখিয়াছেন । কিন্তু তিনিও বলেন, 

সেই ভাগ্য অগ্ভাপিহ সব বঙ্গদেশে । 

শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন করে স্ত্রী পুরুষে || 

চৈ. ভা ১1১০ 
মহাপ্রভু বিশেষ কোন কারণবশতঃ হয়ত ছোট হরিদাসকে এক বৃদ্ধা 

বৈষ্ঞবীর নি হইতে চাউল আনার জন্য বর্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
প্রভু স্বয়ং রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবীর ঝোলা হইতে আচার, লাডড় 
প্রভৃতি জিনিষ সাদরে সার! বৎসর ধরিয়া খাইতেন। শ্রচৈতন্ত যখন জগন্নাথ 
দর্শন করিতেছিলেন, তখন একদিন লোকের ভিড়ে এক উড়িয়া নারী এক পা 
গরুডস্তম্তে ও এক পা! প্রভুর কাধে দিয়া! জগন্নাথ দর্শন করিতেছিল ॥ তাহাতে 
গোবিন্দ এ নারীকে নামাইতে গেলে, প্রভু বলেন, “উহাকে নামাইও না । উহার 
যেমন একাগ্রতা, আমি যদি ওরূপ একাগ্রতা পাইতাম, তবে ধন্য হইতাম ।' 
এইরূপ ক্ষমাশীল, করুণাময় শ্রীচৈতন্তাকে নারী ব্জনকারীরূপে বর্ণনা করা ফঙ্গত 
মনে হয়লা। 
__ যে কোন সমলাময়িকের রচনার এতিহালিক স্কুল) ৮ 8257৯ 
অপেক্ষা অধিক । বলরাম দাসের নিম্নলিখিত পদটিতে শর 
নিপুণতা সন্বদ্ধে একটি নূতন কথা পাওয়া যায়_ hh 








৬০ বলরাম দাসের শদাবলী 


ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল । 
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥। 
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার । 
পদতলে তাল উঠে নৃপুর ঝঙ্কার || 
ছন্দ বিছন্দে জাগে কত অঙ্গভঙ্গি । 
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্ষি || 
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান । 
গন্ধব তাওব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥। 
পক্গজ সঙ্কোচ পান দেখিয়া নয়নে । 
হাসিতে বিজুরি ছট! পড়য়ে দশনে ॥। 
এই সুন্দর পদটি পদকল্পতরুতে নাই, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্কলিত 
“বলরাম দাসের পদ্দাবলী”তেও নাই । অথচ ইহাতে পাওয়া যায় যে মহাপ্রভু 
গুণগুণ করিয়া মৃদুন্বরে এমন স্থন্দর গান করিতেন যে তাহ! শুনিয়া মনে হইত 
কিন্গরেরা বুঝি তাহার নিকট গান শিক্ষা করিতে আসেন । শ্রীগোরাঙ্গ মাধব 
ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে কীর্তনৈে যোগ দিতেন বলিয়া জানা যায় । কিন্তু 
তিনি যে ভাল গান করিতে পারিতেন এটি বলরাম দাসের পদ হইতেই আমরা! 
প্রথম অবগত হই । 
নবহ্বীপলীলায় শ্রাগৌরাঙ্গ কিরূপ বেশভূষা করিতেন তাহার সম্বন্ধে বলরাম 
দাসের বহু পদে পুঙ্থান্থুপুঙ্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি পদে আছে__ 
বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নাগফুলে । 
রঙ্গন মালতী যুখী বান্ধুলী বকুলে ॥। 
কুক্ধমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে । 
আজান্লশ্থিত ভুজ বনমাল! গলে ॥ 
সংকীর্তন কালে নৃত্যের সময়ে তিনি নূপুর পরিতেন, ধারণা । অনেক পদে 
লিপ্পুর' এর-উল্লেখ পাওয়া যায় জজ 
| প্দ্ূতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার । 
টু চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।। 
চক  মাচেরে গৌরাঙ্গ চান্দ সক্কীর্তনের মাঝে । 








বলরাম দাসের কবি-প্রাতিভা ৩১ 


জন্গ্যাসে মুশ্ডিত-মস্তক গৌরাঙ্গের যে চিত্র আকিয়াছেন তাহা অতি মনোহর । 


যে মোহন চূড়া ছাদে জগত মোহিত । 
সে মস্তক কেশ শূন্য অতি বিপরীত ॥ 


ভীগেখরাঙ্গ সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিলে মাতা শচী যে করুণ বিলাপ করিয়াছেন তাহা 
বলরাম দাসের বর্ণনাগুণে আন্তরিক ও মর্মস্পশশ্শ হইয়া উঠিয়াছে । 


হেদেরে নদীয়ার চাদ বাছারে নিমাই । 

অভাগিনী শচী মায়ের আর কেহ নাই ৷ 

এত বলি ধরি শচী গোৌরাঙ্গের গলে । 

স্সেহকরে চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥। 

মুই বুদ্ধ মাতা তোর আমারে ফেলাইয়! । 

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি গলায় গাথিয়া ॥। 

তোমার লাগি কাদে সব নদাীয়ার লোক । 

ঘরে চল তুমি বাছা যাউক মোর শোক ॥। 
শ্রীবাস হরিদাস যত ভক্তগণ । 

ত! সৰারে লৈয়। বাছা ধাউক মোর লোক ।। 

শ্বাস হরিদাস যত ভক্তগণ । 

তা সবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্তন ॥ 

মুরারি মুকুন্দ বাস্থ আর যত দাস। 

এ সব ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস । 

যে করিল! সে করিল! চল রে ফিরিয়া । 

পুন যজ্জস্ত্র দিব ব্ৰাহ্মণে লইয়া || 


কান্নায় ভাঙিয়া পড়া বৃদ্ধা জননীর হৃদয়বেদনা যেন কালের ব্যবধান ক 
আমাদের অস্তরকেও স্পর্শ করিয়া যায় । বর্ণনার মধো আতিশয্য নাই, কৃত্রিমতার 
চিহৃমাত্র নাই--ইহা! সহজ ও স্বতঃ্ুর্ত। প্রত্যক্ষদর্শী না হইলে এমন করিয়া বর্ণনা! 
করা কখনও সম্ভব হইত না। বলরাম দাসের গোৌরাঙ্গবিষয়ক পদে শচৈতত্ যে 
ভগবান রুষ্ণ এইরূপ স্পষ্ট বল! না হইলেও আভাসে ইঙ্গিতে তাহার ধারণা দিবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । যেমন নিয়লিখিত পদটিতে বলরাম দাস বলিতেছেন__ 


হরি হরি এ বড় বিম্ময় লাগে মনে | 


জিনি নব জলধর পুর্বে যার কলেবর 


সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে || 
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শিখিপুচ্ছ গুঞ্-বেড়া মনোহর যার চূড়া 
সে মস্তকে কেশশন্ত দেখি । 


যার বাকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে 
এবে প্রেমে ছলছল আখি ॥। 
সদ গোপ গোপা সঙ্গে বিলসয়ে রস রঙ্গে 
এবে নারী নাম না শুনয়ে । 
ভুজযুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজ-নারী 
সেই ভুজে দণ্ড কেনে লয়ে ॥। 
পিয়ল পাটের ধটি শোভা করে যার কটি 
তাহে কেনে অক্ুণ বসন । 
সমসাময়িকেরা চৈতন্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ।- 
যুগের বিশ্বাসই এই পদটিতে প্রকাশিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্ত. 
তৎসত্বেও গৌরাঙ্গের মানবিক রূপ যে আবুত হইয়া পড়ে নাই তাহা প্রতীয়মান 
হইবে । চৈতন্যের যে মানুষী মূতির পরিচয় বলরাম পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার 
হৃদয়ের উত্তাপে তদ্রচিত পদশুলিতে প্রত্যক্ষ, জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন । 
উদ্ধুষ্ট সাহিত্যের যে প্রধান দুইটি লক্ষণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি তাহা, 
বলরাম দাসের পুর্ণমাত্রায় ছিল | জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস ঠচতন্যবিষয়ক বন্ধ 
পদ লিখিলেও আশ্চর্যের বিষয় নিত্যানন্দ সম্পর্কে একটির বেশী পদ“ লেখেন নাই । 
গোবিন্দদাস অবশ্য এই একটি মাত্র পদেই নিত্যানন্দের ভাবযুত্তিটি নিরুপম. 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । তাহার পদটি এই__ 
জয় জগ-তারণ-কারণ ধাম । 
আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দ রাম । 
ডগমগ লোচন কমল ঢুলায়ত 
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার ।. 
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই 
গোৌর-প্রেম-ভরে চলই না পার ।। 
গদগদ আধ মধুর বচনামৃত- 
লহু লহু হাঁল-বিকশিত গণ্ড। 








বলরাম দাস নিত্যানন্দ-শিশ্খ ছিলেন বঙ্গিয়াই খুবসম্ভব ইহার বিষয়ে 
একাধিক পদ রচনা করিয়াছেন । গোড়ভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাহার দান 
সর্বাধিক, তিনি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু ৷ স্বয়ং প্রীচৈতন্য যে তাহাকে গৌডে 
আচগডালে প্রেম বিতরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বলরামের পদে 
মিলিতেছে_ ১ 


বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি ব্সাইয়া 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে । 

জীবেরে সদয় হৈয়! হরিনাম লওয়াও গিয়া 
যাও নিতাই স্থরধূনীতীরে ।। 

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ 
কেহো। ত না পাইল হরিনাম । 

এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে 
রুপা করি লওয়াইবে নাম || 

রুতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর 
কেহো| যেন বঞ্চিত না হয় । 

শমন বলিয় ভয় জীবে যেন নাহি হয় 
স্থখে যেন হরি-নাম লয় ॥। 

কুমতি তাকিক জন পড়ুয়া অধমগণ 
জন্মে জন্মে ভকত্তি-বিমুখ । 

কুষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ || 


সংকীর্তন প্রেম-রসে ভাসাইহ গৌড় দেশে 
পূর্ণ কর সভাকার আশ । 
বলরাষের বর্ণনায় নিত্যানন্দের প্রেমোদ্ধত মৃতি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে__ 
গজেন্দ্ৰ গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায় 
পদভরে মহী টলমল । 











৩৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


মহামন্ত সিংহ জিনি কম্পব্তী মেদিনী 
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল ।। 
আয়ত অবধৃত করুণার সিন্ধু । 
প্রেমে গরগর মন করে হরি সংকীর্তন 
পতিত পাবন দীনবন্ধু ৷৷ 
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে 
প্রেমে ভাসে অমরসমাজ । 
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে । 
অলখিত করে সব কাজ ॥। 
শেষশায়ী সক্ষ্ষণ অবতারী নারায়ণ 
যার অংশ কলায় গণন । 
কপাসিন্ধু ভক্তিদাতা৷ জগতের হিতকর্তা 
সেই রাম রোহিণীনন্দন ।। 
যার লীলা লাবণাধাম আগমনিগমে গান 
যার রূপ মদনমোহন । শে 
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পহু দেশে দেশে 
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ।। 
ব্রজের বৈদগ্বীসার যত যত লীলা আর 
পাহবারে যদি থাকে মন । 
অদ্বৈত আচার্য সম্পর্কে জ্ঞানদাস কিংবা গোবিন্দদাসের কোন পদ পাওয়া 
যায় না । বলরাম দাস তাহার সম্পর্কে নিয়োক্ত দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন 
বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিলা ধীরে ধীরে 
মহাপ্রভু অবনী মাঝার । 
নিত্যানন্দ রায় সখা যার || 
প্রভু মোর অছৈত গোসাঞি । 
উত্তম অধম জনে তরাইল! ভক্তিদানে 
এমন দয়াল দাতা নাই ॥ 








পঙ্গুয়া চলিল ধাঞ। 
ছু বাহু তুলিয়া তারা নাচে ॥। 

প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে 
চৈতন্য বাতাসে উথলিল । 

আকাশে লাগিছে ঢেউ স্বর্গে নাহি বাচে কেউ 
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল ॥ 


ডুবিল যে নাগলোক নরলোক স্থরলোক 
গোলোক ভরিল প্রেমবন্যা | 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায় 


বিশেষে ধরণী হৈলধন্যা ।। 
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য সেই 
অনস্ত অপার রসধাম । 


ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহু 
যোগাসনে বসিয়া আছিল! । 
হঠাৎ কি ভাব মনে ভজঙ্কার গরজনে 
অকম্মাৎ উঠি দাড়াইলা ।। 
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী । 
জগত তারিবে যেই নদীয়া উদয় সেই 
ইহ! বলি নাচে বাহু তুলি ॥। 
তাহার উদণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্ত্যে 
ধরণী ধরিতে নারে ভার । 
R শাস্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রঙ্গে 
| যেন ভেল আনন্দবাজার ।। 
অছ্ৈতের হুহুঙ্কারে সপ্তন্থ্গ ভেদ কৈরে 
j পরব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার । 
পদ দুইটির কবিত্যূল্য তেমন না থাকিলেও এঁতিহাসিক যুল্য অসাধারণ । বুন্দাবন- 
_... দ্বাসাদি অদ্বৈত আচাৰ্ঘের একাগ্র সাধনার জন্যই চেতন্যাবিভাবের কথা বলিয়াছেন 
"তাহা এই পদ দুইটি হইতে সমঘিত হইতেছে । বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন_ 





৬৬ ররারাম দাসের পদাবলী 

তুলপীর যণ্তরী সহিত গঙ্গাজলে । 

নিররধি সেবে কর্ণ মহাকুতুহলে ॥। 

হুক্কার করয়ে কুষ্$জ আবেশের তেজে । 

সে ধ্বনি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ৫েতে বাজে ॥। 

সে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়! কুষ্ণনাথ । 

ভক্তিবলে আপনে সে হুইলা সাক্ষাৎ ।। 

( চৈতন্যভাগবত, আদিখঞ্ ) 
রাধাকরষ্ণ-প্রেমলীলা বর্ণনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নিদিষ্ট সরণি অবলম্বনে কৃষ্ণের 

বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্জের পূর্বরাগ, অনুরাগ ও আক্ষেপাস্রাগ, অভিসার, মিলন, 
সম্ভোগ, রসোদগার, নোৌকাবিলাস, দানলীলা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিরহ 
প্রভৃতি বিষয়ে বলরাম দাস পদ রচনা করিয়াছেন । ইহার অনেকগুলি গতান্গ- 
গতিক, বৈচিত্র্যহীন তবে তাহার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে বাৎসল্য রস 
পরিবেশনে । রসপর্ধায় বিচার করিলে বলরাম দাসের বাৎসল্য রসের পদই 
সবোৎকুষ্ট । এই বিষয়ে বলরাম দাস অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
বাৎসল্য রস বৈষ্ঞবীয় পঞ্চ রসের অন্যতম । সবোত্বম মধুর রসের পূর্বেই 
ইহার স্থান । বৈষ্ণব কাব্য মুখ্যত মধুর রসের কাব্য । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
ননীচোরা বালগোপালরূপ পদকর্তারা চিত্রিত করিলেও তাহার শুঙ্গাররসরাজ 
যৃত্তিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন । কৃষ্ণের বালাযলীলা লইয়া চেতন্যপূর্ববর্তী 
কবিদের কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা পাওয়া যায় ন! ৷ কুষ্ের বাল্যলীলা পদ 
রচনায় পথিকৃৎ কে, তাহা বলা কঠিন, তবে বলরাম দাস যে এই বিষয়ে অজন 
পদ রচনা করিয়া ইহার একটি স্বতন্ত্র স্থান চিহ্তিত করিয়াছেন তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহাতে কোন কোন সমালোচক আতিশয্য দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন । ক্ষ্ণের 
গোষ্ঠে যাত্ৰাকালে মাতা যশোদার সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা ক্ষণিকের জন্য 
মাত্র-_ইহার জন্য এমন আকুলতা ও উদ্বেগ একটু অস্বাভাবিক বটে । তবে ইহাও 
বুঝিতে হইবে যে যশোদা আমাদেরই বাঙালী মায়ের প্রতিষ্ৃতি । মধ্য যুগের 
জীবনপরিবেশে সন্তানের প্রতি ন্েহই তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল বলা চলে । 
এই কারণে সন্তানের ক্ষপ-অদর্শনও তাহার কাছে এক যুগের অদর্শন বলিয়! 
বিরেচিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার চিত্ত 
যে সাসর্বদা সন্ত থাকিবে__ইহাত্তে বাড়াবাড়ির কিছুই নাই। বাখসল্য 
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মৃত্তি প্রতিবিস্থিত হইয়া উঠে তখনই মাতৃহ্ৃদয়ের বেদনা তাহার বিশ্বাস-যোগ্যতা 
হারাইয়া ফেলে । বলরাম দাস অবশ্য এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় 


দিয়াছেন--তিনি রুষ্ণের এশ্বর্য প্রকাশকে যথাসস্তব পরিহার করিরাছেন-__ 
এইখানেই তাহার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ । 
"বলরাম রচিত কুষ্ণের বালালীলার পদগুলিতে একটি ক্রমপারম্পর্থের শৃঙ্খলা 


গড়িয়া তোলা যায়। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং এই কারণে নন্দগৃহে উৎসব, 
কুষ্জের শৈশবাবস্থা, ননীচোরা বলিয়া মায়ের তাড়না ও পরে ন্েহ, রুষ্ণের 
বাল্যাবস্থা ও সখাদের গোষ্ঠে যাইবার আমন্ত্রণ । গোষ্টযাত্রার উদ্যোগ, মাতা! 
যশোদার তদুপযোগী বেশবাসকরণ, সখাদের প্রতি রুষ্দের শুভাশুভের ভার 
গ্রহণের জন্য মিনতি ও সখাদের আশ্বাস, গৃহপ্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া মাতা 
যশোদার কাতরতা ও উদ্বেগ এই সকল ক্রমিক চিত্র মিলিতেছে । এইগুলি 
পূর্ব গোষ্টভূঙ্ত । অতঃপর গোষ্ঠ হইতে ক্রীড়াক্লাস্ত রাখালদের প্রত্যাবর্তনের 
উদ্যোগ, মাতাকে স্মরণ ও তাহার উতৎ্কগ্ঠার কথা ভাবিয়া কুষ্চের উদ্বেগ, রাখাল- 
দলসহ প্রত্যাবর্তন, কুষ্ণকে পাইয়া শঙ্কাতুরা জননীর স্বস্তি ও আনন্দ এবং অজন 
চুম্বনের সোহাগ জ্ঞাপন_-এই সবগুলি বলরাম দাস অঙ্কিত উত্তর গোষ্ঠের চিত্র । 
বলরাম দাসের এই ক্রমপারম্পর্যময় পদগুলিতে গোপালের প্রতি যশোদার চির- 
বলল মাতৃমৃত্তির প্রকাশ অনবদ্য । কুষ্জের ভগবত্-মাহাত্মোর প্রকাশ সম্পূর্ণ 
দূরীভূত হওয়ায় রক্রমাংসের মানব “ছাওয়াল” বূপটির স্থষ্ঠু প্রকাশ ঘটিয়াছে । 
শিশু কৃষ্ণের ক্ষুধা-কাতরতা, ননীভক্ষণ, মাতা কর্তৃক ভত্সনা ও বন্ধন, কুষ্ণের 
তজ্জনিত ক্রন্দন, মান-অভিমান প্রভৃতি বাৎসল্য রসাম্থভৃতির চিরস্তন আনন্দের 
ধারা কবিতাগুলিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে । একালের শিশুর জীবনলীলায় 
ননীচুরির ঘটনাগত বাস্তবতা না থাকিলেও ইহার নিধাসিত বাৎসল্য-রসজাত 
আনন্দধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই । তাই ইহার আনন্দচেতনা এ যুগ 
পর্ধস্ত প্রসারিত । বলরাম দাসের একটি পদে মাতৃশাসনতাড়িত কৃষ্ণের মান- 
অভিমান বলরাম অপরূপ রপমাধূর্ষে বিশ্বাসত করিয়া তুলিয়াছেন । পদটি এইরূপ 
দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়া পড়ে ধার! । 
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে 
মা হুইয়া বলে ননী চোরা ॥ 











৩৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


ধরিয়া যুগল করে বাধিয়া ছান্দন ডোরে 
বাধে রাণী নবনী লাগিয়া । 

আহীরী রমণী হাসে  দ্রাড়াইয়া চারি পাশে 
হয় নয় দেখ স্ধাহয়! ॥ 

অন্তের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত 
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে । 

যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে 
এ না দুঃখ সহিতে না পারে || 

বলাই খায়্যাছে ননী মিছা চোর ঝুলে রাণী 
ভাল মন্দ না করি বিচার । 

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া 
শিশু বলি দয়! নাহি তার ॥ 


অঙ্গদ-বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার 
আর মণি-মুকতার হার । 
সকল খসায়্যা লহু আমারে বিদায় দেহ 


এ দুঃখে যমুনা হব পার ॥ 
অভিমানে অধর-স্ফুরিত শিশু-রুষ্ণ যেন আমাদেরই ঘরের ধূলিধূসরিত চিরন্তন 
মানবশিশু । 
রুষ্ণ গোপ-বালক । গোধন পালন তাহার বৃত্তি । তাই একদিন মাতা 
যশোদাকে রুষ্কচকে গোষ্টে পাঠাইতে হয়--ছেলে যত বড়ই হউক মায়ের নিকট 
সে চিরশিশ্তই । তাই কৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন উপলক্ষ্যে মাতৃহৃদয় শঙ্কায় ও উদ্বেগে 
ব্যাকুল হইয়া উঠে_রাখাল বন্ধুদিগকে বারবার সতর্ক করিয়া দেন__ 





শীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে । 

বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশান্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহু গমন । 


প্রবোধ না মানে মোর মন ॥ 
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বলরাম দাসের কবি-প্রতিভ! 


নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিক্ষায় ডাক্য 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব । 
বিধি কৈলে গোপ জাতি গোধন পালন বৃত্তি 
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥ 
মায়ের ল্লেহ অবুঝ তাই তা সঙ্ধীর্ণ, স্বার্থপর । পুত্রের শুভাশুভ চিন্তায় তিনি 
বলেন, সকলের মাঝখানেই যেন তাহার শিশুটি থাকে-_-অথচ ভুলিয়া যান-_ 
ইহারা সকলেই তো শিশু । কুষ্চের জন্য মাতা যশোদার এই ন্বার্থপরতা৷ স্মেহ- 
পুণিমায় কলঙ্কের মত বড় মনোহর, বড় মধুর । 
সখাসহ ুষ্ণ গোষ্ঠ যাত্রা করে । মাতৃ-অক্ষের ন্সেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
উদার আকাশতলে স্বাধীন চঞ্চল রাখাল বালকের হৈ হৈ করিয়া পথ চলিতে 
থাকে-_তাহার্দের সেই উদ্দাম কলোচ্ছাস বলরাম নিক্সোক্ত পদে চমত্কার অক্ষিত 
করিয়াছেন _ 


নটবর নব কিশোর রায় 

রহিয়া রহিয়! যায় গো । 

ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে 

ধূলি-ধূসর-শ্যাম অঙ্গে ' 

হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত 

মধুর মুরলী বায় গো ॥ 
অবশ্য এই পদটিতে বলরাম দাস একটু আদিরস আনিয়া ফেলিয়াছেন। এ 

বিষয়ে ডঃ: অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তবা শ্রণিধানযোগা । তিনি 
বলিয়াছেন --“‘আধুনিক পাঠকের দৃষ্টিতে এই উৎকৃষ্ট পদটিতেও একটি ক্রটি ধর! 
পড়িবে । রুষ্ণ যখন অন্য গোপবালকদের সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ শব্দে গোষ্ঠে 
ফিরিতেছেন, তখন সেই বালচপল সখ্যরসের সঙ্গে হঠাৎ একবিন্দু আদিরসের 
ছিটা দিয়া বলরাম দাস পদটি মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন । গোপাল সখাগণের 
সঙ্গে যাইতে যাইতে 


গোরী গোরী থোরি থোরি 
আন নাহিক ভায় গো । 
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বালক কৃষ্ণ “গোরা” রাধাকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন-_এ বর্ণনায় মধুর 

রসাশ্বিত ভক্তগণ খুশী হইবেন, কিন্তু পদটির গতি ও প্রবণতা বিচার করিলে 
'আদিরসাত্মক এই কয় পংক্তিকে সম্পূর্ণ অনাবস্তক ও হানিকর মনে হইবে |” 
[ বাংল! সাহিত্যের হঁতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৬ ] 


প্রাণের ধন নীলমণির গোষ্ট হইতে ফিরিবার বেলা বহিয়া যায় । যশোদা- 
মাতার হৃদয়ে ব্যাকুলতা ও আশঙ্কা ঘনাইয়া উঠে। বলরাম দাস মাতৃ-হৃদয়ের 
সেই ব্যাকুলতা ও বেদনা অতি সরল নিরাভরণ ভাষায় অপূর্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । 
শক্কাতুর1 মাতা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলে-__ 


রোহিণী গে। কান্ুরে আনিয়ে দেহ ঘরে । 

আমিতে বিলম্ব কেন আজি হল এতক্ষণ 
না জানি পরাণ কেমন করে ।। 

অক্ুণ উদয়কালে বাছুরী করিয়া কোলে 
নবনী মাগিল মোর আগে । 

মুঞি বড় অভাগিনা উতর না দিল কেনি 
ন! জানি কোথায় গেল রাগে ॥ 

কালি যাদু ঘরে আইল ঘর মাঝে ঘুমায়ল 
মুঞি অন্ন না দিলু চিয়ায়ে । 

সেই অভিমানে মোর যাদু না আইল ঘর 
আজু নিশি পোহাব জাগিয়ে ।। 

কি খেনে পোহান্ু রাত্তি বিহি কৈল বাম মতি 
বাম হৈল! সেই ভগবান । 

যাদুকে চাহিয়া দুখে উছট লাগিল নখে 
কাঙ্গু বিনে ন! রহে পরাণ ॥। 


এইরূপ আস্তরিকতা ও মানবীমাতার ব্যাকুলতা পরবর্তীকালের শাক্ত পদা- 
বলীতে স্বল্প পরিমাণ লক্ষিত হইবে । বলরাম দাসের কৃতিত্‌ তিনি তাহার এই 
পদে চিরকালের জননীমৃত্ির একটি উজ্জল আলেখ্য ফুটাইয় তুলিয়াছেন । বলরাম 
দাস কেবল মায়ের বাৎ্সলাকেই প্রকাশ করেন নাই, মায়ের ন্মেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
গোপালের প্রতিবাৎসল্যকেও বাণীষৃতি প্রদান করিয়াছেন । গোষ্টে গিয়া 
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গোপালেরও মাতৃদুখখানি চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত হুয়। বেলা পড়িতে না পড়িতেই 
ব্যাকুল হইয়া বলে__ 
পাল জড় কর শ্রাদাম সান দেও শিক্ষায় । 
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥। 
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া । 
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥। 
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে । 
মায়ে না দেখিয়। প্রাণ কেমন জানি করে ।। 
রাখালবালকের। দিনের শেষে গৃহে ফিরিতে থাকে । রাখালবালকদের গৃহ- 
প্রত্যাবর্তনের চিত্র বলরাম দাসের তুলিকায় নিপুণভাবে অস্কিত হইয়াছে । 
দীর্ঘ অদর্শনের পর রৌদ্রতপ্র, শ্রমক্রান্ত শিশু পুত্রের মুখ দেখিয়া মাতার যে 
আত্মহার। হৃদয়োচ্ছাস তাহাও বলরাম নিপুণভাবে আিয়াছেন 
নন্দদুলাল বাছা যশোদাছুলাল । 
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল || 
রতন প্রদীপ লৈয়া আইল। নন্দরাণী । 
এক দিঠে দেখে রাঙ্গ। চরণ দুখানি || 
নেতের আচলে রাণা মোছে হাত পা। 
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥। 
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতৃহলে । 
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ৷৷ 
পদটির ছত্রে ছত্রে যেন নন্দরাণীর স্মেহবিগলিত অন্তরের মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য 
রস ক্ষরিত হইতেছে । সন্তানকে ঘিরিয়া মাতৃহৃদয়ের স্বতোৎসারিত ক্সেহধারা 
বলরামের বাল্যলীলার পদগুলিতে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে অন্য 
কাহারও পদে তাহা ছুলভ। পুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কালীয়দমনের কাহিনী 
আছে । কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ-_-যমুনার একটি হ্রদে কালীয়নাগ 
সপরিবারে বাস করিত । সেই হ্রদের জল, সর্প সংস্পর্শে এমনই বিষময় 
হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা পান তো কেহ করিতেই পারিত না, এমন 
কি তাহার উপর দিয়া কোন পাখী পর্ধস্ত উড়িয়া গেলে বিষের উত্তাপে 
মারা যাইত। এই বিষধর সর্পকে দমন করিয়া বুন্দাবনের জীববাসীকে রক্ষা” 
করিবার জন্য শ্রীরুঞুক এই জলে ঝাপ দিয়াছিলেন এবং কালীয় নাগের ফণার 
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উপর ব্বৃত্য করিয়া তাহাকে দমন করেন । কালীয় নাগ এ হুদ পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যান এবং তখন হইতে এ হ্রদের জল বৃন্দাবনবাসীর ব্যবহারযোগ্য 
হয় । এই কাহিনী অবলম্বনে বলরাম দাসের রচিত একটি পদ মাত্র পাওয়া 
যায়। এই একটিমাত্র পদেই রুষ্ণবিরহাতুর ব্রজবাসীর হৃদয়বেদনা তিনি 
চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন__ 

ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেঙ্গু বৎস শিশু । 

কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু || 

যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়। 

সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায় ॥। 

নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ । 

ধাইয়! চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥। 

শ্ীদাম স্রদাম আদি যত সখাগণ । 

সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ || 

নিখিল ত্রজবাসীর বিরহাতি প্রকাশ পাওয়ায় ইহাকে ঠিক বাৎসল্য রসের পদ 
বলিয়া! গ্রহণ কর! সমীচীন হইবে না। 
পদাবলী সাহিত্যের মূল “মধুর রস” । রাধারুষ্ণকে উপজীব্য করিয়া এই রস 

বিচিত্র লীলামাধূর্ষে প্রকাশিত । বলরাম দাস বাখ্সল্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার 
হইলেও মধুর রসের রূপায়নে তাহার সাফল্য নিতান্ত তুচ্ছ করিবার নহে । রাধা 
ও কৃষ্ণের অনুপম রূপের স্থন্দর বর্ণনা ও তাহাদের উভয়ের অপূর্ব প্রেমলীলার 
বিচিত্র রূপান্ধনেও তিনি স্ুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । পদাবলী সাহিত্যে 
রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের বূপবর্ণনা ও বূপপিপাসার কাহিনী পাই । বিছ্যাপতি 
কিংবা গোবিন্দদাস রাধা ও কৃষ্ণের বূপবর্ণনায় যে অসামান্য শিল্প-চাতুধ 
ও কবিত্ব-মাধুর্ষের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অবশ্য বলরাম দাসে ছুলভ। 
ব্রজবুলি ভাষায় রাধার দেহ-রূপের যে স্থদীর্ঘ বর্ণনা ( বলরাম রচিত সমূহ পদের 
মধ্যে এই পদটি দীর্ঘতম ) দিয়াছেন তাহা গতানুগতিক, ক্লান্তিকর, প্রথাসিন্ধ 
অলঙ্কার ব্যবহারে জীর্ণ। বিদ্যাপতির রাধার রূপবর্ণন। আমাদের হৃদয়াকাশ 
যে বিছাদালোকে ঝললাইয়া দেয় তাহার সামান্যতম দীপ্তিও এই পদে নাই । 
বলরাম প্রদত্ত রাধার রূপের বর্ণনা কিয়দংশ উত্ত,ত হইল-_ 

অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-খঞ্জন 
j চাহনি মোহনি ভঙ্গ । 





৬৮. 


~~ 





ভুলল ভ্রমর-লাখ || 
দেখত দেখত বেকত করত 


তরুণ তপন দণ্ড । 

লোল কুণ্ডল দীপতি-মগুল 
উয়ল যুগল গণ্ড || 

নাসিকা ওর মোতিম কোর 


উচ কটোর কুচক জোর 
রুচির চোর সীতা । 
শাতকুম্ভ রচিত কুম্ভ 
কুচি আরস্ভ রীত || 
তঁহি পুরাতন জগত অতুল 
নবীন যৌবন নিধি । 
মদন-মোহ্‌ন মোহন-কারণ 
কামে কি দেয়ল বিধি || 
উদ্ধতাংশ হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, রাধারূপ বর্ণনার ক্ষমতা বলরামের ছিল 
না। বূপকে কাব্যন্প দিতে হইলে যে সতেজ সরস প্রগাঢ় রসদৃষ্টির আবশ্যক 
তাহ! বলরামের ছিল না, তাই বলরাম রূপচিজ্রণে অক্ষম । 
পূবরাগ ও ব্ৃপান্থরাগের পদ-রচনায় বলরাম দাস সবিশেষ রুতিত্বের 
অধিকারী । প্রথম প্রেমের অন্রাগরক্তিমতা, মোহময় আবেশবিহ্বলতা, হতাশা, 
বঞ্চনা, ব্যর্থতা নিপুণ তুলিকার টানে গাঢ় উজ্জলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । 
রসশাস্ত্রের অন্রশাসন মানিয়া চলিবার জন্ক কোথাও কোথাও প্রথাগত হহয়! 
উঠিয়াছে, তবুও বলরাম তাহার নিপুণ রসস্থষ্টির ক্ষমতায় একট! নবীন মাধুর্ষের 
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সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন । প্রথম প্রেমের অরুণ পরশে রাধার আত্মবিস্থত 
ভাববিহবল মৃত্তি নিয়োক্ত পদে চমত্কার পরিস্ফুট-_ 
শুনইতে কাণে আন শুনতহি 
অক বুঝইতে বুঝত আন । . 
পুছইতে গদগদ উতর না নিকসই 
কহইতে সজল নয়ান ॥| 
সখি হে কি ভেল এ বর নারী । 
করহি কপোল থাকিত রহু ঝামরি 
জন্তু ধনহারি জুয়ারী ॥। 
বিছুরল হাস রভল রসচাতুরি 
বাউরী জন্তু ভেলি গোরা ! 
ঘন ঘন দীঘ নিশসি তন্তু মোড়ই 
সঘন ভরম ভেলি ভোরী ॥। 
কাতর কাতর নয়নে নেহারই 
কাতর কাতর বাণী । 
না জানি কোন দুখে দারুণ বেদন 
ঝর ঝর কমল নয়ানি || 
ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আয়ত 
ঘন ঘন অধরহি কাপ। 
রুষ্ণের যৃতি দেখিয়া রাধার চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার হৃদয়পটে রুষ্র্ূুপের 
যে প্রাতিবিশ্ব পড়িয়াছে, তাহার উক্তির মধ্য দিয়া তাহা বাহিরে পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিয়াছে__ 


অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনী 
বিঞ্জুরি চমকে তায় । 

ছি ছি কি অবলা . সহজে চপল! 
মদন মুক্ুছা পায় || 
ধরি সই ও রূপ নিছনি লৈয়া । 

কে জানে কি খেনে কো বিধি গড়ল 


কিরূপ মাধুরি দিয়া || 


টা 
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ছুলু ছুলু ছুটি < নয়ান কোগেতে 
চাহনি মোহন বাণে । 
মরমে মরমে হানে || 

চন্দন তিলক আধ ঝাপিয়া _ 
বিনোদ চুড়াটি বাধে । 

হিয়ার ভিতরে লোটায়া লোটায়া 
কাতর পরাণ কাদে ॥ 


শেষ দুইটি ছত্রে রাধার হৃদয়ের অপরিসীম বেদনা নিরাভরণ ভাষায় নিরলঙ্কাত 
মাধুর্য সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে । অনুভূতির গভারতায় ও প্রকাশের লরলতায় 
চশ্তীদাসের পদের সঙ্গে ইহা তুলনীয় । 

রাধার বপান্ছরাগের বর্ণনা করিতে গিয়া কবিরা বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত কবিদের 
ভঙ্গী, পদ্ধতি ও অলঙ্কৃতি অনুসরণ করিয়াছেন । অলঙ্কারের শৃঙ্খলে আড়ষ্ট ও 
ভঙ্ষিসবন্থ এই বর্ণনার হাত হইতে বলরাম দাসের কবিপ্রতিভা অনেকাংশে মুক্ত । 
কবি এখানে প্রাণের গভীর হইতে উৎসারিত সহজ সরল ভাষায় রূপমুগ্ধতার চিজ 
আকিয়াছেন । বলরাম দাসের নিম্নোক্ত পদটিতে রাধার মুখ দিয়া রুষ্ণের যে কূপ 
পরিস্ফট হইয়াছে তাহা শত সহন্র উপমাতেও ফুটিত না। পদটি এই 


কি বা সে মোহন-বেশ ভুলাইলে সব দেশ 
না রহে সতীর সতীপনা । 
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো 


ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥ 

সই হাম কি করিলু' কেনে বাসে বাঢাইলু 
কি শেল হানিল জানি বুকে । 

জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো 
কালারূপ দেখি চৌখে চৌখে || 

কি বা সে নয়ান-বাণ হিয়ায় হানিল গে! 
গরল ভরিয়া রৈল বুকে । 

কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গে! 
আগুন জালিয়! দি তার মুখে | 
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খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো 
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে | 
উড়ু উড় আনছান ধক ধক করে শ্রাণ 
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ।। 
- রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে; 
বাতাসে পাষাণ হয় পাণী। 
বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে 


প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি || 
কৃষ্ণের রাধাব্প-যৃগ্ধতার বর্ণনায় বলরাম দাস অসাধারণ কবি-মহিমার পরিচয় 
দিয়াছেন । এক অনিবার্ধ মধুর রসপ্রশাস্তিতে এই জাতীয় পদগুলি আগাগোড়া 
নিষিক্ত । একমাত্র চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাহাকে এ বিষয়ে তুলনা করা যাইতে 
পারে। বি্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কৃষ্ণের চোখে রাধার দেহভাগ প্রাধান্য 
পাইয়াছে। নবযৌবনে উচ্ছলিত দেহবন্যায় রাধা দুকৃলপ্রাবী রূপে দেখা! 
দিয়াছে । শবৈশ্বর্ষের গৌরবে, ভাস্বর্ধস্ঠাম অলঙ্কারদীপ্থিতে রাধার রূপ ও 
ক্ুষের সেই রূপের প্রতি পিপাসা অনবদ্য বণিত। কিন্তু বলরাম দাস শব্দৈ- 
শ্বর্ধহীন, নিরলঙ্কার ভাষায় রাধার শাস্তন্সিঞ্ধ মমতাতুর অস্তররূপের যে ্বপ্প- 
মায়ামেছুর ছবিটি কৃষ্ণের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহ! সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে 
বিরল। বলরাম দাসের একটি পদে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন-_ 
তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি । 
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি || 
বলিয়া দিবস কত অনিমিষ আখি । 
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥। 
তত তিরপিত নহে দুইটি নয়ান ॥ 
জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান ॥ 
নিরস দরপণ দূরে পরিহরি । 
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ।। 
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিম । 
কি দিয়া করিব তোমা! মুখের উপমা || 
যতনে আনিয়া যদি ছাকিয়া বিজুরি । 
অমিআর সাথে যদি গড়াইয়ে পুতলি || 


A 
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রসের সায়রে যদি করাইয়ে সিনান । 
তভুত না হয় তোমার নিছনি সমান || 
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত । 
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত ॥। 


বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ “সখি কি পুছসি অঙ্ছভব মোয়” ইত্যাদি পদের 
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারিলু নয়ন না তিরপিত ভেল’ ইত্যাদি পদাংশের 
ছায়! হয়তো 


বসিয়া দিবস কত অনিমিখ আখি । 

কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥। 

তভু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান । 

জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান |1--ইত্যাদি 


অংশে লক্ষ্যাগোচর হইবে । তথাপি বলরাম দাস ‘জাগিতে তোমারে দেখি 
সপন সমান”-_-এই ছত্রটি জুড়িয়া দিয়া আদর্শকে অবলীলায় অতিক্রম করিয়া 
শিয়াছেন । “হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির” রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট করিয়াছে এবং এই ছত্র অবলম্বনে মানুষের অতলম্পর্শ বিরহবেদনার এক 
মনোরম ব্যাখ্যা তাহার মেঘদূত প্রবন্ধে দিয়াছেন । প্রেমের অপার সিন্ধুর শাস্ত, 
স্তব্ধ ভাবসমাভিত রূপালেখা হিসাবে ইহা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতোর অন্যতম 
শ্রেষ্ট কবিতা এবং বলরাম দাসের সর্বোত্রম কবিতা বলা চলে । বলরাম দাস 
এখানে প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার মর্যাদা পাইবার অধিকারী । 


আক্ষেপান্ছরাগে রাধার প্পেমনৈরাশ্বা বলিত হইয়াছে_একদিকে রাধার 
অসংবুত পরিশামদশশ অস্তর ও প্রবঞ্চক প্রেমিক, অস্থদিকে প্রতিকূল সমাজ । 
ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে রাধার আক্ষেপ । এই আক্ষেপ কেবলমাত্র রসপধায়ের 
একটি রীতি হইয়া থাকে নাই । কবিহৃদয় রাধাঁহদয়ের সঙ্গে মিলিয়া এই 
আক্ষেপকে অতলম্পর্শ গভীরতা দিয়াছে । চণ্ডীদাস এই আক্ষেপান্ুরাগের 
কবিসম্াট । তাহার ভাবশিষ্যা বলিয়া জ্ঞানদাসও এই পর্যায়ের পদরচনায় 
বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী । তবে বলরাম দাসের কৃতিত্বও তুচ্ছ করিবার নহে । 
অন্তরের অনাবৃত আনন্দ-বেদনার স্পর্শ রহিয়াছে বলিয়াই এই পদগুলিতে একট! 


| ই 
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নূতন আম্বাদের সন্ধান মিলে। সমাজ, সংস্কারের বিরুদ্ধে রাধার অনুযোগ 
নিম্নোক্ত পদগুলিতে আস্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হইয়াছে__ 
যারে মুই না দেখো নয়ানে । 
কলঙ্ক তোলায় তার সনে ।। 
নগরে আছয়ে কত নারী । 
কেনা চাহে শ্যাম পানে ফিরি ॥। 
কে না পিরিতি নাহি করে । 
be গুরুজন নাহি কার ঘরে ॥। 
মোর হৈল সব বিপরীত । 
জগতে করিলে বেয়াপিত || 
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে । 
তাহা যেন দেখিল এখনে ।। 
কত নারী আছয়ে গোকুলে । 
অভাগিনী আমার কলঙ্ক হইল কুলে ॥। 
ঘতের প্রদীপ মাঝে কার । 
কি জানি না জানিয়া ঢালিম্থ তৈলধার ॥ 
কার কাচা আইলে দিন্চ পা । 
তার ফলে লোকলাজ বেয়াপিল গা! ॥। 
কেবা নাহি দেখে শ্যামটাদে । 
কোন ক্ষণে হাম নারী পড়ি গেন্ ফাদে || 
তার সনে কেনা কথা কয় । 
আমার বিষের জালা “সোয়াথ না হয় |। 
মোরে দেয় কালা পরিবাদ । 
ভ্েজিন্থ তেজিন্ু সই জীবনের সাধ ॥ / 
শেষোক্ত পদটিতে “কার কাচা আইলে দিন্চ পা” ইত্যাদি গ্রামবাংলার 
প্রচলিত বাগ,রীতিকে কবি কি স্থন্দরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন । রাধা যখন 
আর তাহে দিল হেন পিরিতি-বেয়াধি ॥ ৯ 





৮ 






সর ৪7 
ক, 
রত? 
০০৪ 
IBFARY 


বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা ৪৯ 


কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলু । 
গোপত্ডে বাঢ়ায়্যা প্রেম আপনা খোয়ালু ॥। 
জাগিতে স্বপনে মনে নাহি জানে আন । 
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ || 
কত না সহিব অ।র হিয়ার পোড়নি । 
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী ॥| 
তখন এই ধরণের পদে চশ্ীদাসের আক্ষেপানুরাগের আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠে ॥ 
বলরাম দাস একটি পদে প্রেমের বীর্ধে অশঙ্কিনী রাধার রূপটি চমৎকার 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । সমাজ, সংপার সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা! 
করিয়া সমস্ত অপবাদ, গ্লানি মস্তকে লইয়া রাধার আপন প্রেমধর্মে মহীয়সী হইয়া! 
উঠিবার প্রয়াস ব্যক্ত হইয়াছে এখানে । দুর্জয় বিশ্বাসে, দৃপ্ত কঠিনতায় এবং অলঙ্জ 
নিভীকতায় রাধা যাহা উচ্চারণ করিয়াছে তাহা অনন্থ/পুর্ব । রাধা বলিতেছে-_ 





ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি 
কিবা বা করিবে বাপ মায়। 

জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন 
নিছনি ফেলিব শ্াম-পায় ।। 

কহিলু নিদান আর না রহে প্রাণ 
শ্যাম স্ুনাগর বিনে | 

কুলের ধরম ভরম সরম 
ভাঙ্গিল এতেক দিনে || 

সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখি 
লইয়া! থাকিনু চৌখে চৌখে । 

হার করিয়া . গলায় গাখিয়া 
লইয়া থাকিমু বুকে ॥। 

চিতে উঠে যত বেশ করি তত 
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাথ । 

অনেক দিনের সাধ পুরাইব 
কোলে করি প্রাণনাথ || 

দেখিয়া দেখিয়! মুখানি মাজিব 





তান্বুল দিব চাদ মুখে । 
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প্রকাশভঙ্গী অতি সরল । কিন্তু ইহার আড়ালে একটি বজ্ঞকঠিন, সংকল্পে 
দৃঢ় হৃদয়ের যে গরিমা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পদাবলী সাহিতো বিরল বলা 
যাইতে পারে । 
পদাবলী সাহিতো প্রত্যেক রসপধায়ের শ্রাণরস ভিন্নপ্রকার । তাহার ক্লপস্থষ্টিও 

‘তাই ভিন্নরূপ হইতে বাধা । অধিকাংশ পদরচয়িতার প্রতিভাধর্ম উহার 
একটির অনুগত হয়, স্মহুৎ প্রতিভা ছাড়! সব কয়টিতে সমান দক্ষতা দেখাইতে 
পারে না । বলরাম দাস তাহার পদরচলায় সর্বত্র সমান সাফল্য লাভ করিতে 
পারেন নাই। বিশেষ করিয়া অভিসারের পদে । অবশ্য বিদ্যাপতি ও 
গোবিন্দদাস ছাড়া অন্তান্য বৈষ্বকবিরাও অভিসারের গরিষ্ট মহিমা তেমন করিয়া 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই । গোবিন্দদাস অভিসারের পদে রাজাধিরাজ । 
বলরাম সাহার ধারে কাছেও দাড়াইতে পারেন না । গভীর নিশীথে কণ্টকাকীর্ণ, 
সর্পস্কুল, কর্দমাক্ত পিচ্ছিল বনপথে দয়িতের উদ্দেশে রাধার অভিসারের যে দুর্মর 
গরিমা, বেদনায় সমুজ্জল, দুঃখে মহীয়সী রাধার কঠোর রুচ্ছুসাধনের যে তপন্থা। 
গোবিন্দদাস ফুটাইয়াছেন তাহা বলরামের অভিসারের পদে বিন্দুমাত্র ফুটে 
নাই । তাহার অভিসপারের পদে দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য যাত্রার প্রস্তাতি ও 
পথের বর্ণনা রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন দুর্গমতা বা দুরহতার আভাস নাই । 
অভিলারিণী রাধা এখানে দুঃখে বেদনায় কাতরা নন, বরং অভিসারে যাইবেন 
এবং প্রিয়সঙ্গে মিলিত হইবেন এই আশায় যেন আনন্দোস্তা সিতা | 

বেশ করে প্রিয় সহুচরী । 

সাজায়ল নবীন কিশোরী ॥। 

ত্ররিতে চলল কুঞ্জপথে । 

প্রিয় সহচরীগণ সাথে ।। 

গতি যেন মরালের বধু । 
ধরণীতে চলে যেন বিধু ৷৷ 
রাই মুখ শশধর বলি । 
চকোর ধাইল আর অলি ।। 
রাই করে দোহারে বারণ । 
আচরে ঝশাপি নিজ বদন || 
প্রবেশিল নিকুঞ্জ মন্দিরে । 
মিলল শ্যাম ক্ছনাগরে || 











৫১ 
bd নি 
বাঁশী রবে উনমত পুলকিত মনে । 
সাজল নিকুঞ্জ-্বনে শ্যাম দরশনে ॥। 
মণিময় অভরণ বিচিত্র বসনে । 
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥। 
গজেন্দ্রগমনে ধায় রাই বিনোদিনী | 
রমণীর শিরোমণি কান্ু মন-যোহিনী ।। 
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে । 
ধৈরয ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে- || 
বুন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়। 
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যাম রায় ॥। 
আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়া । 
চকোর ধাইল যেন চাদেরে পাইয়া || 
বাহু পলারিয়! নাগর রাই নিল কোলে । 
নিজ অঙ্গ-বাসে মুছে বদন কমলে ॥| 
হাটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে । 
এত দুঃখ দিয়ে মোর মুরলীর তানে ॥| 
bd ত Ed 
চান্দ-বদনি ধনি ককু অভিসার । 
নব নব রঙ্গিনি রসের পসার || 
মধু-খ্খতু.রজনি উজোরল চন্দ । 
স্থমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ || 
কপুর চন্দন অঙ্গে বিরাজ । 
অবিরত কঙ্কণ কিন্কিনি বাজ || 
নূপুর চরণে বাজয়ে রুক্ুঝুন্ । 
মদন বিজই বাম হাতে ফুলধন্ || 
বুন্দাবিপিনে ভেটল শ্যাম রায়। 
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় | 
ধনিমুখ হেরি মুগধ ভেল কান । 
বৈঠল তক্ষুতলে দুহু এক ঠাম | 
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অলঙ্কারশাস্ত্রে অবস্থাভেদে অষ্টপ্রকার নায়িকার কথা আছে ; অভিসারিকা, 
বাসকসজ্জা, উৎকন্তিতা, বিপ্রলন্ধা, খশ্ডিতা, কলহাম্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও 
স্বাধীনভর্তকা । নায়িকার এই সকল অবস্থা! বিচারে-বিচিত্র রসের সৃষ্টি হয় । 
প্রিযর়সমাগমের জন্য অভিসার করিয়া রাধা সক্ষেত-কুঞ্জে প্রতীক্ষা করে । 
পুনঃ পুনঃ পথ নিরীক্ষণ করে-_কিন্তু রুষ্চ আসে না। নিশা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর 
হয়। প্রতীক্ষা করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া যায়। ঠিক এই সময়ে 
অন্য নারী-সম্ভোগ চিহ্ন লইয়া ক্রষ্ণ কুঞ্জ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই 
দেখিয়া রাধ। ক্রোধে, খর ব্যঙ্গে, বিদ্রপে জ্বলিয়া উঠে । রাধার এই ক্রোধারুণ 
যুন্তিই পদাবলী সাহিত্যে খস্ডিতা যতি । বহু বৈষ্ণব কবি খণ্ডিতা বিষয়ে অজন 
পদ রচন। করিয়াছেন । নিদিষ্ট প্রথার অন্ুবর্তন বলিয়া ইহাতে কবিপ্রতিভার 
তেমন কোন মৌলিকতা বলরাম দেখাইতে পারেন নাই । চণ্ডীদাসের খণ্ডিতা 
রাধ! ব্যঙ্গ বিজ্ঞপে যেরূপ ক্ষুরধার-_ 
ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে । 
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভাল ॥। 
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই । 
ফিরিয়া দাভাও তোমার টাদমুখ চাই || 
বলরাম দাসের রাধা সেইরূপ নহে। ক্ষোভে রোষে জলিয়া উঠিবার চেষ্টা 
করিয়াছে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মর্মজ্ঞাল! স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে । কৃষ্ণের প্রতি 
. স্সেহাচুরাগই প্রধান হুইয়া উঠিয়াছে । নিম্নোক্ত পদে হঁহা! স্পষ্ট-_ 
দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর রাজ । 
বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে 
কোন কয়ল ইহ কাজ ।। 
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত 
আয়ত ইহ মঝু কান্ত । 
স্থলপস্কজদল নয়নযুগল বর 
যামিনী জাগি নিতান্ত ৷৷ 
মুখ বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে 
অরুণ কিরণ ভয় লাগি || 
অলক নিকর উড ভাল-গগন পর 
নিশি-বসান ভয় ভাগি ॥। 
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ৰান্ধুলি-অধরে হেরি জন্গ নীলিম 
কাজর করি অন্তমান । 

অপরূপ দশন কাতি জন্গ দরপণ 
সে! অব রঙ্গিম ভাগ || 

উরপর নখ-পদ তন্কু তঙ্ণু নিরমদ 
অন্ুখন আলসে বিভোর । 

যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন 
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড় ॥। 

শ্যামর অঙ্গে নীল অন্বর কিয়ে 
জলদে জলদ মিলি গেল । 

দূরহি দীগ- বসন জন হেরিয়ে 
এছন মরমহি' ভেল ॥| 

টলমল চরণ যুগল মণি মঞ্জীর 
ঝনর ঝনর ঘন বাজে । 

কহ বলরাম দাস ইহ বিপরীত 


হেরত নাগররাজে || 


পদাবলী সাহিতোর মধুর রসের চরম প্রকাশ মিলনে নয়, বিরহে নয়, তার 
চরম প্রকাশ মানে । গভীরতম অন্রাগ না থাকিলে মানে অধিকার হয় না। 
প্রগাঢ় অন্থরাগ না থাকিলে প্রিয়তম চরণ ধরিয়া প্রিয়তমার মান ভঞ্জন করে না। 
মানিনী রাধার নানা কারণে মান--অকারণে মান, কারণে মান। মানিনী 
রাধার প্রেমের জটিল ও কুটিল রূপ রচনায় বিদ্যাপতি অদ্বিতীয় । রাধার মানভগঞ্ন 
বর্ণনায় জয়দেব সকল কবির আদশস্থল। জয়দেব-বিদ্যাপতি প্রদশিত পথের 
ধারাতেই বলরাম মানিনী রাধার রূপচিত্রণ করিয়াছেন । তাহার এই পর্যায়ের 
পদে কবি-প্রতিভার যৌলিকতা অনুসন্ধান করা বুথ! । তবে বর্ণনারীতির 
সহজতায় এবং অন্তরঙ্গ আন্তরিকতায় পদগুলি উপভোগ্য । একটি পদে কৃষ্ণদেহে 
রাধাঅঙ্গ প্রতিফলিত হওয়ায় অন্য নারী ভ্রমে রাধার মানিনী হইবার মাধূর্ধ 
চমৎকার প্রকাশিত-_ 


নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিল রঙ্গে । 
আপনার বরণ দেখয়ে শ্যাম-অঙ্গে || 
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আন রমণী কহি নিবারই দীঠ। . 
ফিরিয়া চলিল! ধনী স্যাম করি পীঠ ।। 
“আকুল গোকুল চাদ পসারিয়া বাহু । 
৫ শরদের চাদ যেন গরাসয়ে বাহু ॥। 
দরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ । 
চান্দ কিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ ।॥। 
মানিনী নারী প্রিয়্তমকে ফিরাইয়া দিয়া বিরহ বেদনা অধিকক্ষণ সহা করিতে 
পারে না। চোখের জলে সখীদের বলে-_ 
সুন্দরি অব তুহু তেজনি কান । 
সুখময় কেলি নিকুঞ্জেযব পৈঠবি 
তব কাহ। রাখবি মান || 
ইহ নাগর বর রসিক কলাগুর 
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 
লখঘুতর দোখহি- রোখ বাঢ়ায়সি 
চরণহি' ঠেলসি তায় । 
প্রেমলছিমি হিয় ছোড়ল বুঝি অব 
মান অলখি পরবেশ । 
গুণ বিছুরাহ দোখ সব ঘোষই 
আরতি ছোড়ায়ল দেশ ॥। 
ইহ অলখী বব তোহে পেড়ি যাওব 
তব গুণ-পণ সেরঙগাব । 
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি 
তব কোই নিয়ড় না যাব ॥। 
সহচরি এতনু বচন নাহি শুনয়ে 
কোপে ভরল সব অঙ্গ । 
অন্ুতাপের অগ্রিক্মানে পরিশুদ্ধ রাধার একটি অবিমল চিত্র স্জারতনে উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিয়াছে । 
যতদিন নায়িকা! মুগ্ধা বা লজ্জাশীল1 থাকে ততদিনই সখী বা দূতীর প্রয়োজন 
হয়--অভিসারেও সখী পথের সঙ্গিনী হয় । সক্ষেতস্থলে যাতায়াতে নায়িকা 
সাহসিকা হইয়া পড়ে। তখন নায়িকা অতিরিক্ত রাগমোহিতা হইলে 
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“্বয়ংদূতী” হইয়া প্রিয়ের সহিত মিলিত হয়। বূপগোস্বামী উজ্জলনীলমপিতে 
ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ = - 


অত্যোৎ্স্কাক্রটদ্ত্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা ৷ 
স্বয়মেবাভিযুঙক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মতা ।। 


বৈষ্ণব কবিরা রাধাকে স্বয়ং দূতীরূপে রুষ্ণের উদ্দেস্টে যাত্রা করাইয়াছেন । নায়ক 
কুষ্ণও পতিপরিজনবুত রাধার সঙ্গে তাহার গৃহে মিলিত হইবার উদ্দেশ্বে স্বয়ং 
দূত হইয়াছে । রাগরল সঞ্চারেরই ইহা একটি অপূর্ব কৌশল । নাপিতানী, 
দেয়াপিনী, মালিনী, বেদেনী নানা বেশে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে 
দেখা যায়। কুষ্জের বাজিকর বেশে মিলনে রসোত্সার বেশী ঘটিয়াছে। 
অন্যান্য দৌত্যে কৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করিয়াছে । পুকরুষোচিত কৃতিত্ব তাহাতে 
প্রকাশ পায় নাই । পুকরুষোষ্ঠিত কৃতিত্ব ও বিক্রম প্রকাশের দ্বারা রাধাকে মুগ্ধ 
করায় কাব্যোৎকর্ধ বাড়িয়াছে । রাধার স্বয়ং দৌত্যে তেমন বৈচিত্র্য ঘটাইবার 
অবকাশ মিলে নাই । একমাত্র স্থবলের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাধা রুষেঃর সঙ্গে 
মিলিত হইতে পারিয়াছে । দিনের বেলায় কুষ্চ সহসা রাধার জন্য ব্যাকুল 
হইলে বাধ্য হইয়া স্থবলকে রাধার বাড়ী আসিতে হইল । রাধা তখন রন্ধনে 
ব্যস্ত । সুবল কুষ্জের কথা জানাইল । রাধা বলিল-_মিলিবে কিভাবে ? সথবলের 
মাথায় একটি ফন্দি আসিল । সেরাধাকে বলিল-__-তোমার বেশ পরিয়া আমি 
রাধি__তুমি আমার বেশ পরিয়া বাহিরে যাও । রাধা তাহাতে সম্মত হইয়! 
স্থবল সাজিল । কিন্ত একট! মুশকিল হইল--''উচ্চতর পয়োধর ঢাকা নাহি 
যায়।” স্থবল বৃদ্ধি দিল-_-গোয়ালঘর হইয়া যাও, 'কোলেতে করিয়া লহু নবীন 
বাছুরি |" ইহার ফলে এমন নিখুত ছগ্মবেশ হইল যে, কৃষ্ণ তো প্রথমে স্থবল- 
বেশী রাধাকে চিনিতেই পারিল না। শেষ পর্যন্ত রাধা আত্মপ্রকাশ করিলে 
উভয়ে মিলন আনন্দে নিমগ্ন হইতে পারিল । ইহাই স্থবলবেশে মিলন । বলরাম 
দাস ্রীরুষ্ের স্বযংদৌত]) ও রাধার স্বয়ংদৌত্যে এই পুধতন কাবা-রীতিকেই 
অন্তলরণ করিয়াছেন । রুষ্জের শ্বয়ংদৌত্য পদগুলি অতি সাধারণ । রাধার 
স্বয়ংদৌতা ( স্থবলবেশে ) পদগুলিতে কাহিনীর একটি ক্রমপারম্প্ধ থাকায় 
পদগুলিতে একটি চমত্কার আখ্যানরসের সমষ্টি হইয়াছে । বলরাম দাস রাধার 
স্বয়ংদৌত্যের পদরচনায় একটু বৈচিত্রা স্থষ্টি করিয়াছেন বলরাম-বেশী রাধার 
সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়া। ৷ 
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দূতী স্যাম অন্বেষণে যায়। 
চু রিতে চু রিতে টানত রে 
শ্যাম সৌরভ, পায় । 
গন্ধেতে মাতিয়া - অলি পুঞ্জে পুঞ্জে 
ভ্রমণ করয়ে তথা । 
তা দেখিয়া দূতী মনে বিচারিল 
নিচয় নাগর আছয়ে হেথা ॥। 
আড়েতে দাড়ায়ে গবাক্ষের পথে 
কুঞ্জের ভিতরে চায়। 
চন্দ্রাবলী সনে কুনহ্থম শয়নে 
আছেন নাগর রায় ।। 
তথা ধিকি ধিকি জলে বাতি । 
কোকিল জাগিল কুহুরব করি 
অলপ আছয়ে রাতি ॥। 
তা দেখিয়া দৃী তুরিত গমনে 
চলিল রাইর পাশ। 
নিশি অবশেষ কলহ বাধিবে 
কহে বলরাম দাস ।। 
n ক ক 
হেথা ধনি বিনোদিনি বিরলে: বসিয়া । 
দক্ষিণ নয়ন নাচে থাকিয়! থাকিয়া || 
মযুর না করে কেলি অমঙ্গল দেখি । 
সাতপাচ মনেতে ভাবয়ে বিধুমুখী । 
মুখানি মলিন দৃতী আইল হেনকালে। 
শ্যামের বারতা দূতী ধীরে ধীরে বলে ।। 
তোমার নাগর বলি জানে সব সখী । 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম শুন চন্দরমুখী ॥ 
বদনে বদন দিয়া আছয়ে শয়নে | 
সুখের অবধি নাই বলরাম ভণে ॥ 
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ক ন্‌ 
ধনি এক ভাবিয়া মনে আজ্ঞ!| দিলা সখীগণে 
বলরাম বেশ সাজাইতে । 
শ্বেত চন্দন আনি অঙ্গেতে মাখায়ে দেহ 
শিঙ্গাটি আনিয়া দেহ হাতে || 
ভেক বদল করি যথায় আছয়ে বৈরী 
যাব আমি তাহার নিকটে । 
দেখিব কেমন জোর কেমনে রাখয়ে চোর 
ধরিয়া আনিব তারে বাটে || 
আজ্ঞা পেয়ে সখীগণে শিঙ্গা আনি ততক্ষণে 
বলরাম বেশ সাজাইল । 
চন্দনে ঢাকিল গোরি না ঢাকিল কুচগিরি 
কহে বলরাম প্যারী ভাবিত হইল ।। 
ললিতা! বলেন শুন ভাবনা করহ কেন 
তব সখি বুথ নাম ধরি । 
কদম্বের ফুল আনি গলায় গাখিয়া দিল 
ঢাকিল কুচযুগ গিরি || 
জয় জয় বলিয়া শিক্ষার নিশান দিয়া 


ধনি দক্ষিণ চরণ বাড়াইলা । 
কি কব রূপের ছটা জিনিয়া বিজুরি ছট! 
বলরাম দেখে স্থখী হৈল! ॥ 
শিঙ্গাটি লইয়া হাতে বলরাম বেশে । 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই আপনি প্রবেশে ॥। 
বলরাম দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল । 
শ্যাম করে ধরি রাই বাহিরে আনিল ॥। 
মনে মনে ভাবে শ্যাম বলরাম দেখি । 
অঙ্গগন্ধে জানিলেন রাধা চন্দ্রমুখী ॥ 


৫৭ 
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মুখেতে বসন দিয়া সখীগণ হাসে । 
এহেন মিলন রসে বলরাম ভাসে | 
বলরামবেশী রাধাকে দেখিয়া চন্দ্রাবলীর আত্মগোপন এবং সেই অবসরে রাধার 
সহিত কুষ্চের মিলন ঘটাইয়া কবি চমৎকার লীলা-চাতুধের পরিচয় দিয়াছেন । 
পদাবলী সাহিত্য রাধারুষ্জের মধুর রসলীলার কাব্য । তাই বৈষ্ণব কবিরা 
লীলাবৈচিত্র্া স্ষ্টির জন্য নিরস্তর নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । কৃষ্ণের 
দানলীলা, ঝুলনলীলা, রাসলীলা, দোললীলা, মুরলীবিলাস, নৌকাবিলাস 
ইত্যাদি লীল! মধুর রসের লীলারই অঙ্গীভূত ।- বলরাম দাস এইসব লীলা 
অবলম্বনে খুব বেশী পদ লেখেন নাই । ছুই একটি পদ যাহা লিখিয়াছেন তাহ! 
গতানুগতিক ৷ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের তুলনায় এই 
শ্রেণীর পদে কোন উল্লেখযোগ্য গুণই লক্ষ্য করা যায় না। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা- 
ভঙ্গিমা, কল্পনার অভিনবত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাহার এই পদগুলিতে 
বিশেষ কোন কবিত্ব ও নিপুণতা খুজিয়া পাওয়া যাইবে না । তথাপি ইহার 
মধ্যে দানলীলা, রাসলীলা ও দৌোললীলার পদগুলিতে সহজ কবিস্বের স্কুরণ 
লক্ষ্য করা যায়। বলরাম দাসের দানলীলার পদগুলি বড় চণ্ডীদাসের 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডের প্রতাক্ষ অন্তসরণে রচিত কিনা তাহা বলা কঠিন । তকে 
উভয় কবির রচনা মিলাইয়1 পড়িলে একটি মিল লক্ষ্যগোচর হইবে । যেমন, 
বড় চণ্ডীদাস 
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজিআ পসার :-- *** 
মথুর! চলিল! রাধা বড়ায়ির সঙ্গে । 
রাধার উক্তি 
কাল হাশ্ডির ভাত না খাওঁ । 
কাল মেধের ছায়! নাহি” জাওঁ। 
কালিনী রাতি মে! প্রদীপ জালিআ পোহা । 
কাল গাইর ক্ষীর নাহি” খাওঁ । 
কাল কাজল নয়নে না লও । 
কাল কাহ্কাঞি তোক বড় ডরাওঁ ৷৷ 
বলরাম দাস 
সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে। 
চলিলা মথুরা বিকে বড়ায়ের সাথে | 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভ। 


রাধার উক্তি ছি 23 ললিত 
আন্ধার বরণ কাল গা -. (বা গরবে না পড়ে পা 
কি গরবে কর উপহাঁস।  . . 
ঘমুলার তীরে থাক নব লক্ষ ধেঙ্গ রাখ 
সালিউলা পাৰ বাকি বা 
বড় চণ্ডীদাস 
কুষ্ণের প্রতুযাক্তি 


কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার । 
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ।। 
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড় কাজে । 
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে || 

অকারণে আল রাধা নিন্দসি রুষ্ কালা । 

সবাঙ্গে হ্বন্দর নান্দো যশোদার বালা || 

কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে । 

কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে ॥৷ 

কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে । 

কাল কাজলে নারী জগজন মোহে ।। 
কাল লাঞ্চন কোলে ধরে শশধরে । 

কাল আলকপাতী শোভএ কপোলে ॥। 
কাল উতপল নয়নে শোভলি গোআলী । 
কাল সুন্দর দেহে শোভে বনমালা ॥। 
কাল মেঘের পাশে শোভে পুণমির চন্দ । 
এহা বুঝী না কর রাধা তো মন মন্দ ।। 
কাল কাহে'র এবে ধরহ বচন । 

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলীগণ ।। 


বলরাম দাস 
রুষ্জের প্রতুাক্তি 
শুনহে গোপের ঝি কাল নিন্দা কর কি 
কাল ক্ূপ সবার মাধুরী । 





৬২ বলরাম দাসের পদাবলী 


অসাধারণ কবিত্ব কিছু নাই সত্য, তবুও আবিরের রাগে রঞ্জিত রাধারুষ্ণকে 
খিরিয়া বুন্দাবনের আনন্দরঙীন উল্লাস এক অপুর্ব আবেশে মনকে স্বপ্ররক্কিম 
করিয়া তোলে-_ 


ফাগু কিরণে লাল ভেল বৃন্দাবন । 

লাল রাধাশ্যাম লাল গোপীগণ ॥। 

বৃন্দাবনে তক্কুলত! লাল রঙ্গ ৷ 

লাল ফুলেতে মধু পিএ লাল ভৃঙ্গ ৷৷ 
চাতক চাতকীলাল ফাপ্ত কিরণে । 
কোকিল কোকিলি লাল তার গণে ।। 
রাধাশ্যাম ফাগু খেলে লাল রঙ্গ দেখ । 
রাধারুষ গুণ গায় লাল শারি শুক ।। 

মযুর ময়ূরী লাল অবনীতে নাচে। 
গোপীসঙ্গে রাধাশ্টাম ফিরে কাছে কাছে ।। 


বলরাম দাস একটি পদে গৌরাঙ্গের পরিকরসহু হোলিখেলার মনোজ্ঞ বর্ণন! 
দিয়াছেন । পদটি এই-__ 


কিবা রে বসন্ত খতু সুখময় কাল। 
সারি শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥। 
নবীন পল্লবতরু শোভা মন হরে । 
বিকলিত নানা ফুল মকরন্দ ঝরে || 
মত্ত অলিকুল নব মধুপান করি । 
মধুর ঝঙ্কার নাচ মউর1 মউরি | 
অতি অপরূপ শোভা! সুন্দর নদীয়া । 
বিহরই গৌর নিতাই হ্ন্দরিয়া || 
মলয়া আয়ত বহে বন্দ সমীর । 
ঝতু বসস্ত তাহে স্রধনী তীর ॥ 
অছৈত গদাধর শ্রীবাস আদি সঙ্গে । 
বিলসই দুটি ভাই ডাণ্ড খেলে রঙ্গে ।। 
বলরাম দাস বলে নাহি সুখের ওর । 
নিরখিয়া হৈল মোর আখি মন ভোর || 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা ৬৩ 


পদাবলীসাহিত্যে সম্ভোগ একটি বিশিষ্ট প্রকরণ । সঙ্ষেত-কুঞ্জে অভিসার যাত্রার 

শেষে মিলন-রভসে মাতিয়া উঠে রাধা ও রুষ্ণ। দেহ্‌পাত্রে মধুপানরত দুটি 
নরনারীর এই মিলন ও সম্ভোগ বর্ণনায় বিছ্যাপতি অসামান্য কবি-নৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন । তাহার পদে আলঙ্কারিক চাতুর্ধের দ্বারা সম্ভোগের নগ্রতাকে 
যতদূর সম্ভব আচ্ছন্ন ও কবিত্বরসমস্ডিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে । গোবিন্দদাসও 
বিছ্যাপতির প্রথান্রুসারী । চশ্তীদাপ কিংবা জ্ঞানদাসের পদে দেহসন্ভোগের 
বর্ণনা তেমন রুরিয়া প্রাধান্য পায় নাই । প্রত্যক্ষ বর্ণনার অতীত একটি মিলন- 
সুখের স্মৃতিতে তাহাদের পদগুলি স্থুরভিত । বলরাম দাস এই দিক হইতে 
চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সমগোত্রীয় লা চলে । সম্ভোগাস্তে, পরম প্রশান্তিচ্ছে 
রাধারুষ্চের চিত্ররচনাতেই বলরাম অধিকতর আগ্রহী । ছুএকটি পদে সম্ভোগের 
বৰ্ণন! রহিয়াছে বটে, তবে তাহাতে বাসনার উত্তপ্চ হিলোল উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে নাই । এই প্রসঙ্গে ডঃ অশিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য 
“বলরাম যেখামে প্রথাসিদ্ধভাবে রাধারুষ্চের সম্ভোগচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 
সেখানেও একটা আশ্চর্য সরলতা ও শুচিতা রক্ষা করিয়াছেন । তাহার শূঙ্গার 
রসের পদে যেন কামের বিষদাত ভাঙিয়! গিয়াছে”-__ 

মিটল চন্দন টুটল আভরণ ছুটল কুন্তল বন্ধ। 

অধর খলিত গলিত কুন্থমাবলী ধূসর ছুহু মুখচন্দ ।। 

হরি হরি অব দুহু শ্যামর গোরী । 

দুহু ক পরসরভসে দুহু মূরছিত শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি ॥। 

রাইক বাম জঘনপর নাগর ডাহিন চরণহি আপি । 

নওল কিশোরী আগোরি কোরি পহু ঘুমল মুখে মুখ কাপি ।। 

বলাই বাহুল্য এ বণনা মূলতঃ ইন্জিয়াসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; ফলে দেহ 

এখানে প্রধান অবলদ্বন। কিন্তু কবি শুধু ‘পরশরভসে মূরছিত শ্যামরগোরি’র 


অপাধিব উল্লাসের মধ্যেই বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন । ''রাইক বাম জঘন 


পর নাগর ডাহিন চরণহি আপি”'-_-এ বর্ণনার শুচিতা ও রমণীয়তা! রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়-__ 

অশাচলখানি পড়েছে খসি পাশে, 

পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাক! 

অনাস্রাত পুজার ফুল দুটি ।” 










৬৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


সন্ভোগান্তে নায়ক-নায়িকার অবসাদ বা আলসই রসালস । এই পর্থায়ে 
কুঞ্জকুটীরে সম্ভোগ রজনী যাপনের ফলে রাধাস্ঠামের দেহুধনে যে বিশ্রস্তি ঘটিয়াছে 
তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । রাত্রির আধার কাটিয়া ভোরের আকাশে 
উষার রক্তিম আভাস দেখা দেয়, কুঞ্জ হইতে বিদায় লইবার লগ্ন আসে- স্খীরা 
ক্খন্থপ্তিতে মগ্ন রাধারুষ্কে জাগাইবার উদ্যোগ করেন-_ইহা। কুঞ্ষভঙ্গ । 
বলরাম দাস রসালস ও কুগচভঙ্গের পদে অসামান্য কবিরুতিত্ব দেখাইয়াছেন । 
এই পদ্গুলির সব কটিই ব্রজবুলিতে রচিত ৷ অন্যান্ত রসপধায়ে বলরাম ব্রজবুলিতে 
তেমন স্থবিধা করিতে পারেন নাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহার কবিপ্রতিভা সাফলোর 
উত্তুক্গ শিখর স্পর্শ করিয়াছে । অন্ুপ্রাস প্রয়োগের নৈপুণ্যে ও শ্রুতিস্থখকর 
ধবনিতরক্ষের সমাবেশে পদগুলি উজ্জল শিল্পব্ূপ-ম্ডিত হুইয়া উঠিয়াছে। নিবিড় 
স্থখভোগের অনুসারী তৃষ্চিঅলস রাধারুষফ্ের যুগল রূপসৌন্দর্ঘ রচনায় তাহার 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ করা চলে না। অপরূপ বর্ণনাপ্ডণে এক একটি পদ 
এক্‌ একটি উজ্জল চিত্র । চিত্রধস্সিতাই এ জাতীয় পদগুলির বিশেষত্ব, এমনটি 
বলা চলে। 
সখস্থ্ত যুগল যুন্তি ও উষ্ধারুণ বনপ্ররুতির একটি অপরূপ চিত্র_ 

বুন্দাবন শুক-শারিক-কোকিল 

অলিকুল-মঙ্গল-গানে । 

রবই কপোত তবহি চন্পণাউধ 

দশ দিশ ভরল নিসানে ॥ 

হরি হরি কোন চিয়ায় মোর । 

নিশি পরভাত তবহি' নাহি জাগত 

ঘুমল যুগল কিশোর ॥ 

ঝামর দীপ স্ধাকর ধূসর 
দিশি ভরু অরুণিম কাতি । 
কুমুদিনি ছোড়ি নলিনিগণে ধাবই 
আকুল মধুকর পাতি ॥ 
মন্দির শুন হেরি বরজ-মাহেশ্বরি 
করলহি বিপিন-পয়ানে । 























কুঞ্জভঙ্গের প্রাভাতিক বিচ্ছেদে যে গ্রান্তরিক বেদনা রাধারুষণকে মখিত করিয়া 
তুলে তাহার একটি কাবান্ন্দর রূপায়প বলরাম দাসের পদে ধটিয়াছে। রাধার 
কেশবেশ বিশ্বন্ড । রুষ্খ তাহার কেশ-বেশ রচনা করিয়া দিতেছেন- সেই 
বেশবাস রচনাকালে আলঙ্ন বিপ্রয়োগাতুরতায় চোখের জলে আজ রুষেরে রূপটি 


মনলোভর--- 
রাই মুখ পক্কজ কৃক্ষমে মাজল 
বসনহি পুলক আগোর । 
নিরমিত স্রন্দর যতনে নিবারই 


নীঝর নয়নন্য লোর ॥। 
এ লখি চতুর-শিরোমপি' কান ॥ 

নিরমজ্জি উনমজি আরতি-লায়রে 
করল বেশ-নিরমাণ ॥ 

অঞ্জইতে লোচন ছুনয়ন ছলছল 
করল ঘরম জল চোরি । 

ক্ষত পরকারহি- কাপ নিবারল 
লিখইতে উচ কুচ জোরি ॥ 

বসন পরাইতে মুগধল নাগর 
থন্থি রহল যব নাহু। 


প্রভাত স্র্ধ পূ্বাকাশে স্বপ্রকাশ-__রাধার বেশশবাস সম্পূণ-_'বিদ্দায়' এই 
হৃদয়বিদারী শব্দট্রকু উচ্চারণ করিবার পৃধমুহূর্তে রাধা একবার শ্যামের সন্মুখে 
আলিয়। দাড়ায়, আত্মলংযমের বাধ টুটিয়া যায় । নক্মনপজবে যে অশ্রু বিন্দুমাত্র 
আভাসিত হুইয়া উঠিয়াছিল তাহ! এখন বন্যার বেগে মুখ গণ্ড ছাপাইয়া উঠে ও 

৮" বলরাম দাস অতি অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন 


বেশ বনাই পহিরি পুন শাড়ি । 
যর পন্ড আগে রহলি ধনি ঠাড়ি ।। 
৷  হেরইতে কান্ড মিনায়ল লোরে । 
মাতল রোই ধরল ধনি কোরে ।। 
| দারুণ দুরবিহি ছুরঘশ নেল। 
হিয় মাহ! হানল গরলক শেল ।। 











*৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


কোরহি বৈঠলি মুগধিনি রাই । 
বসনহি ঝাপি রোই শির নাই ॥। 
শির পর শির ধরি রোয়ই কান । 
কাপি সঘন পুন হরল গেয়ান || 
মুরছি গোরি পড়লি খিতি মাহ । 
পুন করি কোরে রোই বর নাহ ॥। 
লুঠই ধরণি পহু কর উর তারি । 
ভোরি রোয়ত নাহ ধনি অলকারি ।। 
মুখ হেরি রোই করই আশোয়াস। 
ছলছল দিঠি-জলে গদগদ ভাষ ৷৷ 
সকল যুগের সকল কবির কাব্যেই মিলন অপেক্ষা বিরহই শেষ্ট আসন 
লাভ করিয়াছে । মিলনে প্রেমের নিবিড় বন্ধন, বিরহে প্রেম হয় অসীমের মাঝে 
হারা । মিলনে বৈচিত্রোর অবকাশ কম, বিরহে বৈচিত্র্য সমৃদ্ধমান । বৈষ্ণব 
রসশাস্ব অনুসারে বিরহের বিভাগ রহিয়াছে, তবে রাধার প্ররুত বিরহের বেদনা 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রায়। তাই ইহা মাথুর বিরহ । বিরহ ও মাথুর একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয় বটে, তবে ইহাদের মধ্যে ুম্ষ্স পার্থক্য আছে । বিরহ-_অদূর প্রবাস 
অর্থাৎ ক্ষণকাল পরেই মিলন হুইবে_যেমন, কৃষ্ণের গোষ্ঠ যাওয়া, কিন্ত মাথুর 
বিরহ সুদূর প্রবাস । কুষ্ণ মথুর1 চলিয়া গেলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না। 
সমগ্র জীবন ধরিয়া রাধা অনস্ত প্রতীক্ষায় কাল কাটাইয়া দিলেন । এই করুণ, 
অর্শান্তিক বিষাদবেদনা বৈষ্ণব কবিরা মর্মস্পর্শী ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন । 
বলরাম দাসের বিরহ পর্যায়ের অনেক পদ আছে । তবে এই পদগুলি ভাবকল্পনার 
এশ্বর্ষে খুব সমৃদ্ধ বলা যায় না। বিদ্যাপতি কুষ্ণকিরহিণী রাধার যে সর্বরিক্ত 
মর্মযাতনা বিশ্বব্যাপ্ত বেদনার রঙে রসে মস্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
বলরাষে ছুনিরীক্ষ্য ৷ বিদ্যাপতির প্রতিভা তাহার ছিল না তথাপি রাধার ব্যথাদীর্ণ 


ঃ 


হৃদয়ের মর্মোচ্ছাস অতি সহজ কথায়, সহজভাবে প্রকাশে বলরাম দাস যে নৈপুণ্য ».. 


দেখাইয়াছেন, তাহ! প্রশংসনীয় । টি 
কে যাবে মখুরাপুর কার লাগি পাব । 
এ সব দুখের কথা লিখিঞ। পাঠাব || 
হাথ কলম করি নয়ন করি দোয়াতি। 
কলিজা কাগজ করি লিখি চান্দমুখ ৷৷ 


৩ 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা ৬৭ 
কে মোরে মিলাশ্র1 দিব সে চান্দ বয়ান । 
অযূলা রতন দিব বাটিঞ্| পরাণ |। 
ব্ডে হো ত না বোলে রে আসিব তোর পিয়া । 
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥। 
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। 
ছার পরাণ রে কঠিন নারী জাতি || 
বিরহের বেদনা রঙে রসে নিবিড়তা পায়নি বটে তবে ইহার সহজ রূপ 
মর্মলোকে অনায়াসে প্রবেশ করে । 
বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠত্ব রসোদগারের পদে । বলরাম বাৎসল্য ও রসোদশগারের 
কবি বলিয়া খ্যাত । বাত্সলো তাহার কবি-শ্রেষ্টত্ব আলোচনা করিয়াছি । 
রসোদগারের পদে অবশ্য তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবি বলা একটু সাহসিক হইয়! 
পড়িবে কারণ এইক্ষেজ্রে চণ্ডীদাল এবং জ্ঞানদাস স্তাহার প্রতিছন্দ্রী রহিয়াছেন । 
তবে তাহার স্বরচিত মধুর রসের বিভিন্ন পদ-পর্যায়ের মধ্যে এই পর্যায়ের পদগুলি 
সর্বশ্রেষ্ঠ একথা নিদ্বিধায় বলা যাইতে পারে । 
মিলন স্থখ বড় ক্ষণস্থায়ী । সেই ক্ষণস্থায়ী সুখের স্মতিমাখা অধ্যায় রসোদগার । 
রসোদগারের পদরচনায় সংস্কৃত রসশাস্বের প্রেরণা থাকিলেও বলরাম দাস এক্ষেত্রে 
শ্বাভাবিক বাণীবয়নে চারুত্ব দেখাইয়াছেন । রসোদগারে মিলনের পরবর্তী আলম্ত- 
মধুর ুখ-স্মতির বর্ণনা রাধাকে সখীরা জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বলে-_ 
হিয়া উপর হৈতে শেজে না ছোয়ায় । 
বুকে বুকে মুখে রজনী গোঙায় ॥। 
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে। 
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে ॥। ( জ্ঞানদাস ) 
জ্ঞানদাসের রসগুকু চণ্ডীদাসের রাধারও এক কথা 
এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি । 
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥। 
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা। 
মুখ ফিরাইলে তায় ভয়ে কাপে গা ॥। 
বলরাম দাস হয়তো! অতটা! গভীর নন | কিন্তু স্থস্থন্্ম প্রেমচেতনা।, অতীন্দিয় 
অনুভূতির নিবিড়তায় পরম মনোহর হইয়া উঠিয়াছে । 
বৈষ্ণব সাহিত্যে রসোদগারের বহু পদে আদিরস ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে কিন্ত 








৬৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


বলরাম দাসের এই পর্যায়ের পদগুলিতে সম্ভোগের উত্তাপের অপেক্ষা রাধার প্রতি 
কুষ্েের ন্সিঞ্চ-সজল মেছুর মমতার কোমল স্পর্শ বড় করুণ হইয়া ফুটিয়াছে । প্র্িয়ের 
রতি নয়, আরতিই রাধার স্মরণে আছে--আর এই স্মরণের স্তরভিবাসে বলরামের 
পদগুলি নিষিক্ত । উদাহরণস্বরূপ কিছু পদ উদ্ধৃত হইল 


কিবা সে কহিব বধুর পিরিতি 
তুলনা দিব যে কিসে । 
সমুখে রাখিয়! মুখ নিরখয়ে 
পরাণ অধিক বাসে ।। 
আপনার হাতে পান সাজাইয়া 
মোর মুখ ভরি দেয়। 
মোর মুখে দিয়া _ ' আদর করিয়া 
মুখে মুখ দিয়! নেয় ॥। 
মরে! মরে! সই বধুর বালাই লৈয়া। 
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে 
মোরে কাছে না দেখিয়া || 
করতলে ঘন বদন মাজই 
বসন করয়ে দূর । 
পরশিতে অঙ্গ সকলি সৌপিলু 
ধৈরজ পাওল চুর || 
মরম বন্ধন ূ নান! ক্খ দিয়া 
বচন ঠেলিতে নারি । 
যখন যেমতি করে অনুমতি 
তখন তেমতি করি || 
তোর সঞ্চে সখি কথাটি কহিতে 
সোয়াস্ত ন পাঙ হিয়া | 
বলরাম কহে মরি যাই হেন i 
পিরিতি বালাই লৈয়া ॥। 
bd ” ক 
কত নাস-বেশ করি | পরায় পাটের শাড়ী: 


সাধে সাধে সমুখে হাটার । 





বলরাম দাসের কবি-প্রতিভা 


দেখিয়! হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর 

দুই বাহু পলারিয়। ধায় || 
সই তেঞি পে হিয়ার মাঝে জাগে । 

কত কুলবতা যারে হেরিয়] ঝুৰিয়া মরে 
সেহ যোড় হাথে মোর আগে ।। 

অতিরসে গরগরি কাপে পহু থরহুরি 
আরতি করিয়া কোলে করে । 

ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে 
ডুবাইল রসের সাগরে || 

চন্দন মাথায় গায় দেয় বসনের বায় 
নিজ করে ভাম্বুল খাওয়ায় । 

বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মোছে 
হেন বাসে দেখিতে হারায় ॥। 

তুমি মোর ধন-প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন 
কহে পিয়া গদগদ ভাষে । 

* যতেক পিরিতি তার জগতে কি আছে আর 

কি বলিবে বলরাম দাসে || 


বাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে 
ঘন ঘন মুখখানি মাজে । 
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায় 


কৃত বা আরতি হিয়'র-মাঝে ॥| 
সই ও দুখ লাগিয়া আছে মনে । 
যারে বিদগধ-রায় বলিয়া জগতে গায় 
মোর আগে কিছুই না জানে ॥। 
জ্বালিয় উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি 
নি'দ নাহি যায় পিয়া ঘুমে । 
ঘন ঘন করে কোলে খেণে করে উতরোলে 
তিলে শতবার মুখ চুমে || 


৬৪ 





৭* বলরাম দাসের পদাবলী 


খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে 
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায় । 
দরিদ্রের ধন হেন  ক্লাখিতে-না পায় স্থান 
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥। 
খেণে ধরে হিয়ার উপরে । 
খেণে পুলকিত হয় খেপে আখি মুদি রয় 
বলরাম কি কহিতে পারে ।। 
এই সব পদের ভাব ও ভাষা, আবেগ ও আন্তরিকতা, সর্বোপরি একটি 
সহজ জীবনরস-প্রতীতি পদগুলিকে আধুনিক মনোভাবের অন্ভকৃূল করিয়া 
তুলিয়াছে । “'রাধাকুষ্ণ ও চৈতন্যবিষয়ক পদ্দাবলীতে কবি সহানুভূতি সঞ্চার 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাহার অনেক পদ এখনও আমাদের নিকট 
হ্থখপাঠ্য 1” 
বলরাম দাস খুবসম্ভব বিদ্যাপতির অনুসরণে কিছু প্রার্থনার পদ লিখিয়াছেন-__ 
প্রার্থনার পদরচনাতে বিদ্যাপতি পথিরুৎ্ । হৃদয়াতি এবং অস্ত বেদনা তাহার 
এই পদগুলিতে অপরূপ কাকরুণ্যে ফুটিয়া উঠিগ্নাছে--কবি যখন মাধবের কাছে 
মিনতি করিয়া বলেন-__ ্‌ | 
মাধব বহুত মিনতি করি তোয় 
দেই তুলসী তিল দেহু সমপিলু 
দয়া জনত ছোড়বি যোয় । 
তখন কবিন্ন এই নিবেদন একান্ত মর্মস্পশণ হইয়া উঠে ।- বলরাম দাসের 
প্রার্থনার পদে বিষ্চাপতির এই করুণ ক্রন্দন বিন্দুমাত্রও আভালিত হইয়া উঠে 
নাই । হরিনাম গুণকীর্তনের মাহাত্ম্য ঘোষণ! করিয়া বলিতেছেন__ 
বুঢ়া তুমি ক্রি আর গরব ধর । 
এ ভব-সংসার সাগর তরিতে 
হরি-নাম সার কর ॥। 
পাকিল কুস্তল গায়ে নাহি বল 
কাকালি হইল বেস্কা। 
হাতে নড়ি করি যাও গুড়ি গুড়ি 
ছড়ি পড়িবারে শঙ্কা | 





কর মন ভারি ভুরি যত কিছু চাতুরী 
কিছুতেই না হবে স্থসার । 

বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত 
কিছুতেই নাহিক নিস্তার || 

ধনজন যেখবন সব হবে অকারণ 
বিচ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল । 

যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও 
ভজ হরি চরণকমল || 

হরির চয়ণ বিনে নাহি গতি দীনহীনে 
হরিপদ দীনের সম্পদ । 

বদনে বলরে হরি অনায়াসে যাবে তরি 
তরণী করিয়া,হরিপদ || 

বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায় 
একুল ওকুল তার নাই । 

আর না করিও দেরি চাদ বদনে বল হরি 
হরিবে সমন ভয় ভাই ॥ 


৭৯> 


হৃদয়ের করুণ আপত্তি স্পন্দিত হইলেও “‘পাঞুর বৈরাগ্যের নিল্প্রা ছায়াষূতি 
ণ 
এই পদগুলির কাব্যসৌন্দর্ধ একেবারে নষ্ট করিয়াছে তাহ! স্বীকার করিতে 


হইবে |” 








রং প্রকাশভঙ্গিমায়, বর্ণনারীতিতে ও ব্যপ্রনাধমিতায় বলরাম দাসের কবিশ্প্রাতিভার 
. বিশিষ্টতা লক্ষণীয় । ব্যঞ্জনা কাবোর প্রাপ । বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বলরাম দাসে 
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শ২ বলরাম দাসের পদাবলী 


এই বাঞ্না সমধিক । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলরাম দাসের এই বাঞ্জনাগুণের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন 

“কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট” প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "কাব্যে অনেক 
সমরে দেখ! যায় ভাষা ভাবকে বাক্ত করিতে পারে না। কেবল লক্ষ্য করিয়া! 
নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিবাক্ত ভাষাই একমাত্র 
ভাষ! । ..- ... ..** বলরাম দাস লিশিয়াছেন-_ 

আধ চরশে আধ চলনি, 
আধ মধুর হাস। 

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে, অর্থের দোষ । ‘আধ চরণ’ 
অর্থ কী? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে 
'আধখানা চলে কী উপায়ে! একে তো আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, 
তাহাতে আবার আধখানা চরণ ! এগুলো পুর! করিয়া না দিলে এ কবিতা 
হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে । কিন্তু যে যা বলে বলুক, 
উপরি-উদ্য্ৃত ছুটি পদে পরিবর্তন চলে না। ‘আধ চরণে আধ চলনি’ বলিলে 
ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষ। ্পষ্ট 
করিলে সেরূপ সম্ভবে না ।”” 


বলরাম দাসের নিক্োক্ত পদা*শগুলিতে এই ভাষাতিরিক্ত অনিধাচা একটি 
ভাবের প্রকাশ স্পষ্ট-__ 


পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে । 


bd নু ডু 

রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে 
বাতাসে পাষাণ হয় পানী । 
নি কি hh 


জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান 
“ © গু 
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির 
শি qb bd 
টু সহজ মুরতি খানি বড়ই মধুর । 
bah 4 মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ৷৷ 








৭৩ 


এই দুটি একটি ছোট ছত্র পাঠকের মনে অনাশ্বাদিত মাধুর্য, অপরূপ রসের 
ব)ঞ্জন। ফুটাইয়া তোলে । বলরাম দাসের কবি-ভাষার এই অপূর্ব গ্যোতনা-শক্কি 
তাহার কাবাকে উপমা বূপকাদি অলঙ্কারে তেমন করিয়া অলঙ্কৃত হইবার স্থযোগ 
দেয় নাই। তাহার কাব্যে তাই বিছ্যাপত্িত গোবিন্দদাপের মত মগ্ডলকলার 
অভাব । বলরাম দাসের কবি-স্বর্পের এই বিশিষ্টতা সম্পর্কে শ্রন্ধেশ ডঃ অসিত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ ই বলিয়াছেন “তাহার পদে প্রত্যক্ষ শিল্পায়ন অপেক্ষ। 
ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত একট লেশি । এইজন্য যাহার! বৈষব পদে ছন্দ ও অলঙক্কারের 
কারুকার্য দেখিতে অভ্যন্ত তাহারা বলরামের এই সমস্ত জলবৎ তরল পদগুলিতে 
উগ্র স্বাদ পাইবেন না” 


বলরাম দাসের প্রকাশভঙ্গিমার বিশিষ্টতা তাহার অন্তরঙ্গতা ও আত্তরিকতা । 
বলরাম দাপ তাহার কাবোর প্রকাশমাধাম হিসাবে ব্রজবুলি ও বাংলাকে 
গ্রহণ করিয়াছেন । ব্রজবুলি যতখানি ভাষা, ততোধিক রীতি । স্বতরাং 
প্রাণের ধাত্রী বাংলা বলরামের যতখানি আপনার ছিল, ব্রজবুলি রীতি বলিয়া! 
ততখানি আপনার ছিল না। বিছ্যাপতি-গোবিন্দদাসের প্রতিভাধার ব্রজবুলি, 
চত্তীদাঁস জ্ঞানদাসের__অমিশ্র বাংলা । বলরাম দাসেরও কবি-আত্মার 
যথার্থ প্রকাশ বাংলাতেই ক্থচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রজবুলি কবিকলিত 
সাহিত্যের ভাষা বলিয়া তাহাতে শিল্পলম্মত কাকুকাধের অবকাশ আছে । 
কিন্তু কোন দিন এ ভাষায় কেহ কথ! বলে নাই বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক 
নহে । কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন রসালস ও কুঞ্ভঙ্গের পদগুলিতে ব্রজবুলি 
অপরূপ শিল্পময়তা লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার দুই-তৃতীয়াংশ পদেরই 
প্রকাশ-আধার বাংলা এবং তভাহাতেই তাহার কবিপ্রতিভা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 
নিজেকে অস্তরঙ্গ ও আন্তরিকভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে । বাংলায় 
বূপান্ুরাগ, আক্ষেপান্থরাগ, রসোদগার প্রভৃতি যে সব রস-পধায়ে তাহার 
অতুলনীয় কবিত্বের পরিচয় পাই সেইগুলির কবিত্বের মূলে রহিয়াছে তাহার 
প্রকাশভঙ্গীর সহজতা । এইগুলিতে শিল্পগুণ না থাকিলেও অন্তরের অনাবৃত 
আনন্দ-বেদনার স্পর্শ রহিয়াছে বলিম্া একটা নূতন আম্বাদের সন্ধান মিলে। 
আক্ষেপান্থরাগের একটি পদে রাধার আক্ষেপের কয়েকটি ছজ এই _ 


ছুখিনীর বেখিত বন্ধু শুন দুখের কথা । 
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥ 
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৭৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


কান্দিতে না পাই ননদীর তাপে । 

আখিলোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে || 

বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়। 

আনছলে ধরি গুরুজনেরে নেখায় || 
অত্যন্ত সাদামাঠা বিবুতি-__কিন্ত প্রকাশভঙ্গিমার আস্তরিকতায় কুলবধূর সংসার- 
পীড়িত মনের অসহায় কান্নার স্ুরটি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে । 

বলরামের পদের যূল রস তাহার বর্ণনারস । বাৎসল্য রসের উপস্থাপনায় 

তাহার এই বর্ণনারীতির আন্গতা অবশ্যন্তাবী ছিল। শিশু কৃষ্ণের বিভিন্ন 
রূপ ফুটাইতে গেলে বর্ণনারই আশ্রয় লইতে হয়। ননীচোরা রূপ, রাখালবেশী, 
রূপ, সখাদের সহিত ক্রীড়ারত রূপ, গোষ্টে গোচারণজনিত শ্রমক্রাস্ত রূপ, 
গোধনসহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের বূপ-_অজন্স বূপচিজ্ঞ নির্মাণ করিতে হইয়াছে 
এখানে । বলরাম দাস এই সুযোগে তাহার অসামান্য বর্ণনাক্ষমতার পরিচয় 
দিয়াছেন । নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সহান্ুভৃতি বস্তুর যথাযথ বর্ণনে একান্ত 
আবশ্যক । বলরাম দাসের তাহা ছিল। তাই বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহজ্ত-_ 
সখাসহ কুষ্ণ গরুর পাল লইয়া মাঠে যাইতেছে । অবোধ গকুণগুলি সব সময় 
শৃঙ্খল! অনুযায়ী চলাফেরা করে না । এদিক ওদিক ছুটিয়া যায়। তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া, লাঠাইয়1! সারিবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিতে হয়-__তাড়ন, প্রহরণের 
জন্য মুখে শ্রীদাল সুদামাদি হৈ হৈ শব্দ করিতে থাকে__বলরাম দাল একটি 
নিখুত গ্রামবাংলার ভোরের দৃশ্ঠ__( এখনও ঠিক এই ভাবেই তো! রাখালের! 
ভোরে মাঠে গরু লইয়া যায় ) অপরূপ জীবস্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন-__ 

নটবর নব কিশোর রায় টি 

রহিয়া রহিয়া যায় গো । 

ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে 

ধূলিধূসর শ্যাম অঙ্গে 

হৈ হৈ হৈ খনযে বোলত 

মধুর মুরলী বায় গো || 


রাখালদের প্রত্যাবর্তনের বর্ণনাও নিখুত - 


চাদ মুখে বেণু দিয়! সব ধেঙ্ণ নাম লইয়া 
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শুনিয়া কাক্কর বেণু উদ্ধমুখে ধায় ধেনু 

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে || 
অবসান বেণুরব বুঝিয়। রাখাল সব 

আসিয়া মিলিল নিজ স্থখে । 
ফেবনে যে ধেন্গ ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল 

চালাইল। গোকুলের মুখে ॥। 

শ্বেত-কাস্তি অস্থপাম আগে ধায় বলরাম 

আর শিশু চলে ডাহিন বাম । 
শ্রীদাম স্ছদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 

তার মাঝে নবঘলশশ্্যাম || 
ঘন বাজে শিঙ্গ। বেণু _ গগনে গো-ক্ষুর রেণু 

পথে চলে করি কৃত ভঙ্গে । 
যতেক রাখা লগণ আব! আব! ঘনে ঘন 

বলরাম দাস চলু সঙ্গে || 
১ এই বর্ণনানৈপুণ্য তাহার অন্যান্য রসপর্ধায়ের পদেও মিলিবে । রাসলীলাক 

বর্ণনায় তিনি রভসকেলিভোর ব্রজনারীদের নৃত্যোন্সস্ততার যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহ! অতি মনোজ্ঞ 
| নন্চিত গায়ত রস-বিভোরি 
সবহু -ব্রজ-কামিনি । 
বিণ! কপিনাস পিনাক ভাল 
সপ্ত স্তর বাজত তাল 
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ 

3 মেলি কতহু গায়নি || 
নুপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল 
ঝনন ননন নটন লোল 
হাসি হাসি কেহ করত কোল 
ভালি ভালি বোলনি । 


অঙ্গপ্রাস প্রয়োগের নিপুণতায় এবং শ্রুতিস্তখকর ছন্দের দোলনতায় নৃপুরের 
&  নিক্কণ যেন আমাদের কানে বঙ্কত হইয়া উঠে । 
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রসালস ও কুঞ্চভঙ্গের পদগুলিতে তাহার বর্ণনাশক্তি শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্র । 
ব্রজবুলির ধ্বনি-ঝঙ্কার ও শব্দপ্রতীক স্থখন্প্ত নিদ্রালস রাধাশ্টামের যুগলমূতি 
রচনায় ও উষার রাগরক্তিম প্রভাতী প্রকৃতির চিত্ররচনায় অসাধারণ উত্কধ 


আনিয়াছে । সাদাসিধে সরল বাংলায় এই গাঢ় উজ্জ্বল চিত্র রচন। হয়তো। 
তেমন সফল হইত না। বলরাম দাস এখানে ভাবের উপযুক্ত প্রকাশমাধ্যম 
নিবাচন করিয়া যথার্থ রসজ্ঞের পরিচয় দিয়াছেন । ভাষার এশ্বধ ও কল্পনার 
উত্সার এই উভয়ের দ্বৈতমিলনে কবিতা এখানে অপরূপ বাণীমূতি লাভ 
করিয়াছে । বাংলা-ব্রজবুলি মিশাইয়। তৎ্সমকে বাংলা পদে নিপুণতার সঙ্গে 


ব্যবহার করিয়া বিশিষ্টকাব্য মৃতি রচনায় বলরামের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়-_ 

বুদদ1-বিপিনহি' সব দ্বিজ-কুল ৷ 

কৃজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥। 

সারি শুক তহি কোকিল মেলি । 

কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ।। 

মউর-মউর-ধবনি শুনিতে রসাল । 

বানরি-রব তহি অতি সুবিশাল ।। 

এছন শরদ ভেল বন মাহ । 

জাগল দুহু জন নাগরি নাহ্‌ ॥। 

আলসে দুহু তন্র দুহু নাহি তেজে । 

শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে || 
প্রভাতের কলকাকলিতে রাধাশ্যামের নিদ্রাভঙ্গ ও আলসে আবার নিদ্রামগ্রতার 
চিত্রটি অপরূপ । বিপিনহি', কৃজয়ে, তহি", ফুকারত, এছন, ভেল, মাহ, 
শব্দ, শুতি প্রভৃতি ব্রজবুলি শব্দের সঙ্গে সব, শুনিতে, অতি, পুন ইত্যাদি 
বাংলা শব্দ এবং দ্িজকুল, অলিকুল, কিশলয়, কোকিল, কপোত প্রভৃতি তৎ্সম 
শব্দগুলি নিপুণভাবে মিশিয়া চিত্রটিকে অপরূপ সোৌন্দর্ধমণ্ডিত করিয়াছে । 

এইভাবে রূপে, রসে, ছন্দে, অলঙ্কারে, ভাবে, ভাষায় বিচিত্র কারুকর্মে 

রাধারুষ্চের প্রেমলীলা বর্ণনায় বলরাম দাল তাহার কবি-প্রতিভাকে সার্থক 


করিয়া তুলিয়াছেন । 





শ 











উপজীব্য প্রাচীন পদসঙ্কলন গ্রন্থ ও পুথির বিবরণ 


প্রস্তুত লঙ্কলনে যে সব প্রাচীন পদ-সঙ্কলন গ্রন্থ ও পুথি হইতে পদ ধ্বৃত' 
হইয়াছে সে সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল । প্রাচীন পদ-সক্কলন 
হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হইলেও ইতিপূর্বে 
অলঙ্কার-শাস্ক্রোক্ত নায়ক-নায়িকা-প্রকরণ আলোচনায় পদাবলী সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। এই দিক দিয়! রামগোপালদাসের 'রাধারুষ্ণ-রসকল্পবল্লী” সংক্ষেপে 
'রলকল্লবল্লী” প্রথম সঙ্ধলন গ্রন্থ মনে করা যাইতে পারে । সেযাহাই হউক,. 
রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাঙ্বরদাস পিতার “অগ্টরস নিরূপণ’ নামক ক্ষুদ্র 
নিবন্ধের অনুসরণে “অষ্টরসব্যাখা।' নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন । গ্রন্থের 
প্রারভ্ডে বলিয়াছেন = 


অগ্লাষ্টে হয় চৌষট্টি রসের আখ্যান । 
মুখ্য অষ্টরস কিছু করিব ব্যাখ্যান ।। 


' উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি নায়িকার চৌষট্রি অবস্থার ভাব পরিস্ফুট করিতে বিভিন্ন 
ভাবান্তযায়ী পদ সঙ্কলিত করিয়াছেন । '‘ভূতবিরহ’ ভাবটি পরিস্ফুট করিতে 
গিয়া বিন্ডিন্ন পদকর্তার সঙ্গে বলরাম দাসের “কে মোরে মিলাঞা দিবে সে 
চাদ বয়ান’ শীর্ষক পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে 
এই পদটি অল্পবিস্তর পরিবতিত পাঠসহ প্রায় সব কয়টি প্রাচীন পদসঙ্কলনে 
স্থান পাইয়াছে ( ক্ষণদাগীতচন্তামণি ১৮৮, পদাম্ৃতসমুদ্র ২৯১, পদকল্পতর 
১৬৪৫, সংকীর্তনাম্ৃত ৪৬৫ ও বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে রক্ষিত কীর্তনানন্দের পুথি) । 


ক্ষণদাগীতচিন্তামণি 
ভক্ত ও বিদগ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি” প্রথম বিশুদ্ধ 
পদ্দাবলী-চয়নিক1 ৷ সক্কলনটি সম্পূর্ণ নয় । পরিকল্পিত গ্রন্থের অংশমাত্র । 
সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইহা সক্কলিত 
হইয়া থাকিবে । ১৬২৪ শকাব্দে বা ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্ীমন্ভাগবতের টাকা সম্পূর্ণ 
করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিতাধামগত হন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে । স্থতরাং 





ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ইহার পুর্বে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে । ইহার পুর্ববিভাগ 


মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন 
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যে, ইহার উত্তর বিভাগ বুন্দাবনের শ্রীরাধারমণের সেবাইত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর 
নিকট ও পশ্চিমবিভাগ তত্রত্য নিশ্বার্ক গ্রস্থালয়ে রক্ষিত আছে ( শ্রীষ্্রগোৌড়ীয় 
বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৪৮৪ )। পূর্ববিভাগে ৩১৫টি পদ আছে । তন্মধ্যে 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবলভ বা বল্লভ নাম দিয়া ৫১টি পদ রচনা করিয়াছেন । 
বলরাম দাসের রচিত ৫টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে । 
গীতচক্দ্রোদয় 
ভক্কিরত্বাকর ও নরোত্তমবিলাসের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর 

প্রথমার্ধে "'গীতচন্দ্রোদয়*” সঙ্কলল করেন । ক্ষণদাগীতচিস্তামশির আদর্শে তিনি 
গীতচন্দ্রোদয় রচনা করেন একথা বলিয়াছেন 

সামান্যত প্রথমেতে গাব গৌরগীত। 

চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত || 
গ্ীতচন্দ্রোদয়ের আটটি বিভাগ । তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগ হরিদাস দাস 
বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কেবল “পূর্বরাগ’ পর্ধায়ের পদ 
সঙ্কলিত। বাকী সাতটি বিভাগের কোন সন্ধান এ তাবৎ, পাওয়া যায় নাই । 
প্রথম বিভাগে পদ সংখ্যা ১১৭ । বলরাম দাসের ১৪টি পদ তিনি সঙ্কলিত 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, নরহরি চক্রবর্তী তাহার 
স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ভক্তিরত্বাকরে” বলরাম দাসের ৬টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে “ভালরঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল’ পদটি এ পর্যন্ত কোন প্রাচীন বা 
আধুনিক পদ-সক্ষলনের অস্তভু ক্ত হয় নাই । 





পদামুতসমুজ 

ভীনিবাস আচার্ধের বুদ্ধ প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর “পদামৃতসমুদ্র” নামে 
পদ-সংগ্রহের একটি সঙ্ধলন করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা সঙ্কলিত 
হয় অনুমান । ইহার একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি লিখিয়াছেন। নাম 
“মহাভাবান্সারিণী” । সেকালে এই সঙ্কলন প্রস্ততিতে রাধামোহন ঠাকুর 
যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন । অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের পাঠ মিলাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পদাম্ৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন । 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি পাঠাস্তরের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । পদামৃতসমুদ্রে ৭৪৬ টি 
পদ আছে। তন্মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের নিজের রচিত পদ ২২৮টি। 
এইগুলির ২১০ টি ব্রজবুলিতে, ২৩টি বাংলায় ও &টি সংস্কৃতে রচিভ। 
স্পদামুতসমুদ্রে বলরামদাসের ১১টি পদ ধৃত হইয়াছে । | 





প- ১ 


CEN 


উপজীব্য প্রাচীন পদসক্ধলন গ্রন্থ ও পুথির বিবরণ ৭৯ 
পদকলতর, 
পদাম্বতসমুদ্রের পরেই গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সক্কলিত পদকল্পতক্ 
সবিশেষ উল্লেখ্য । বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলনের মধ্যে ইহা সর্ববৃহৎ, । বহুস্থানে ভ্রমণ 
করিয়া তিনি পদগুলি সংগ্রহ করেন । তিনি বলিয়াছেন-_ 
শ্ীআচার্ধপ্রভু বংশ শ্ারাধামোহন । 1 
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন |1 
গ্রন্থ কৈলা পদাম্বতসমুদ্র আখ্যান । 
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান ॥। 
নান! পধ্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া । 
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া ॥ 
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল । 
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল ॥। 
তিনি অশেষ কষ্ট শ্বীকার করিয়া সবমোট ৩১০১ টি পদ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তাহার এই সঙ্কলনের ফলে বহু কবির কীতি রক্ষা পাইয়াছে । 
বৈষ্ণবদাসের সংগ্রহের আসল নাম ছিল 'গীতকল্পতকু” । পরে ইহা “পদকল্পতরু" 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ধারণা । পদকল্পতরু চারি শাখায় এবং প্রত্যেক 
শাখা কতকগুলি করিয়৷ পল্লবে বিভক্ত । পদগুলি রসপধায়ে অন্ছসারে সজ্জিত । 
পদকল্পতন্ষতে বলরাম দাসের সর্বমোট ১৩৬টি পদ ধৃত হইয়াছে । প্রাচীন 
পদ-সঙ্কলনগুলির মধ্যে ইহাতেই বলরাম দাসের সর্বাধিক পদ সঙ্গিবিষ্ট । 
কীর্তনানন্দ 
পদ-সক্ধলনগুলির মধ্যে গৌরক্ছন্দর দাসের “কীর্তনানন্দ” সন-তারিখ-বিশিশ্ট 
প্রাচীন সঙ্ধলন গ্রন্থ । গৌরন্ুন্দর দাস সঙ্কলনের তারিখ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 
শক চান্দ ঘট বস্থ বন্থু মেলি মাহ বিরিষের পুছে । 
সন বিধু বিধু মুনি লোচনহি সমাধান ইহয়াছে ॥॥ 
অর্থাৎ ১৬৮৮ শক, ১১৭৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সঙন্কলিত হয়। 
বর্তমানে মুদ্রিত কীর্তনানন্দে মাত্র ৬**টি পদ রহিয়াছে । কিন্তু কীর্তনানন্দের 
যে সম্পূর্ণ পুথি মিলিতেছে (বরাহনগর পাঠবাড়ীতে ১৮০৬৩ ও ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
লেখা ছুইখানি সম্পূর্ণ কীর্তনানন্দ আছে) তাহাতে ৯১১৯ টি পদ ধৃত 
রহিয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 





৮* বলরাম দাসের পদাবলী 
“কীর্ভনানন্দে বৈষ্ণবদাল ভশিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই, কিন্ত 
পদকল্পতরুতে গৌরন্ুন্দর ভশিতার পাচটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে” । কিন্ত 
কীর্তনানন্দের পঞ্চম পৃষ্ঠার নবম সংখ্যক পদটি বৈষ্ঞবদাসের-_ 

বৈষ্ণবদাসেতে কয় মনের হরিষে । 

জন্ম নিত্য লীলা প্রভু করিলা প্রকাশে ॥ 
ক্গতরাৎ আমাদের অনুমান বৈষ্ণবদাল ও গৌরন্ছন্দর দাস খুবসম্ভব সমসাময়িক 
ছিলেন । 


সংকীর্তনামূত 
দীনবন্ধু দাসের একখানি পুির লিপিকাল ১৬৯৩ শক (১১৭১ খ্রীষ্টাব্দ) 
পাওয়া যাইতেছে । সব মোট ৪৯৪টি পদ লইয়া তিনি সংকীর্ভনাম্তত সঙ্কলন 
করেন । ইহার মধ্যে তাহার নিজের রচিত পদ প্রায় অর্ধেক । যদিও তিনি 
গ্রন্থের প্রারভ্ভে বলিয়াছেন 


পুব্পূৰ মহতের যত পদাবলী । 

তাহারি সংগ্রহ করি হুইঞা কুতৃহুলী ॥। 
কদাচিৎ ছুই এক স্বরুতবনন । 

মধ্যে মধ্যে দিব রস সংলগ্র কারণ ॥। 


পুথির বিবরণ 

যে সমস্ত পুথি হইতে বলরামদালের পদ সংগৃহীত হইয়াছে, মেইগুলির 
প্রাচীনতা দেডশত বৎ্সরেল্পও অধিক হইবে ! কোন কোন পুথি ছুই শত বৎসরের 
প্রাচীন । বেশীর ভাগ পুথিতে তারিখ নাই-_ বেশ কিছু পুথি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ । 
পুথিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সজনীকান্ত দাস মহাশয় সংগৃহীত 
একখানি প্রাচীন পুথি । এই পুথিটির কতকগুলি পৃষ্ঠায় ১*৬১, ১০৬২, ১০৬৩ 
লেখা আছে, এইগুলি বাংলা সাল নির্দেশক হইলে ইহা তিনশত বৎসরেরও 
অধিক প্রমাণ হয় এবং এপর্যন্ত প্রাপ্ সমস্ত প্রাচীন পদ-সঙ্কলনগুলির অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর হয়। এই পুথি হইতে এপর্বস্ত অপ্রকাশিত বলরাম দাসের ৫টি 
পদ সংগৃহীত হইয়াছে । পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুখিশালায় রক্ষিত 


আছে । কলিকাতা .বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যত পুথি রক্ষিত আছে 


পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও তাহা নাই । এই সংগ্রহশালার বেশ কিছুসংখ্যক 


এ 





উপজীবা প্রাচীন পদসক্ষলন গ্রন্থ ও পুথির বিবরণ ৮৯ 


পুথি হইতে বলরাম দাসের অনেকগুলি নৃতন পদ সংগৃহীত হইয়াছে ॥ বাবহৃত 
পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল-__ 

(১) পুথিসংখযা-৩৫৫১, পত্র সংখ্যা ১-৪, লিপিকাল ১২৬৩ সাল ১৮৫৬ 

খ্রীষ্টাব্দ, সম্পূর্ণ । 

(২) পুথিলংখযা-_-৪১২৯, পত্রসংখা1! ১-১১, লিপিকাল নাই, সম্পূৰ্ণ । 

(৩) পুথিসংখ্য৷-_৪৩৩৭, পত্রসংখ্যা ১-৪২, লিপিকাল নাই, অসম্পূর্ণ । 

(৪) পুথিসংখ্য৷ ৪3৯৬, পত্ৰসংখ্য। ১-১১, লিপিকাল নাই, অসম্পূৰ্ণ । 

(৫) পুথিসংখযা-_-৬৫ ০৮, পত্রলংখ)া ২-৬০, ৬২-১৩১, ১৩৩-১৫৯, ১৬১ 

১৬৩, লিপিকাল নাই, খণ্ডিত । 

১৬) পুথিসংখ্যা ৬৬১৬, পত্রলংখ্যা ১-১*৮, লিপিকাল নাই, অসম্পূর্ণ । 

(৭) পুখিসংখ্যা ৬৬১৭, পত্রসংখ্যা ১-৪৮, অসম্পূর্ণ । 

(৮) পুথিলংখা। ৬২০৪, পত্রসংখ্যা ১-৪৬২, লিপিকাল ১২৯৩ সাল ১৮৮৬ 
খ্রীষ্টাব্দ, সম্পূর্ণ । বেহালা-নিবাসী ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় এই সক্কলনটি 
করিয়াছিলেন । ইহাতে প্রায় চার হাজারের উপর পদ রহিয়াছে । পদকল্প- 
ভরুতে ধৃত হয় নাই এমন বহু নৃতন কবির পদ ইহাতে পাওয়া যায়। এই দিক 
দিয়া এই সক্কলনটি বিশেষ যূল্যবান্‌ ৷ DR 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় বাবহৃত পুথিগুলির পরিচয় এইরূপ 
দেওয়া হইল-_ 

(১) পুখিসংখ্যা ৯৫৩, পক্রসংখ্যা ১-৪৫৪, লিপিকাল ১২১৩ সাল, সঙ্কলকের 
নাম কমলাকাস্ত দাস । ইহাতে মোট ১৩৫৮টি পদ আছে । সঙ্কলকের স্বরচিত 
১৩টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে । সন্ধলনটির নাম পদরত্রাকর । 

(২) পুখিসংখ্যা ৯৭২, পত্রসংখ্যা ১-৩, লিশিকাল নাই, অসম্পূর্ণ । 

(৩) পুখিসংখ্যা 2৬2, পত্রসংখ্যা ১-৫, লিপিকাল নাই, অসম্পূর্ণ । 

(৪) পুখিলংখা। ২৪৩৩, পত্রসংখাযা » লিপিকাল নাই, অসম্পূর্ণ ৷ 

বিশ্বভারতী পুখিশালায় সংরক্ষিত একটি পদ-সঙ্কলনের সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে । পুথিসংখ্য। ৩*৭৩। সঙ্কলকের নাম পাওয়া যায় নাই 
সঙ্কলনের নাম 'পদমেক” মিলিতেছে । পুথি অথণ্ডিত, লিপিকাল ১২৬৩ সাল, 
পদসংখযা ১৪৬০ | 
_ শীচখুপীর রামগোপাল আচার্য একটি পদগানের সংগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ 
& তাহাই আমাদের প্রস্তত সক্কলনে পাচথুপীর পুথি বলিয়া উজিখিত । নবদ্ীপের 


৬ 








৮২ বলরাম পা র পদাবলী 


হৃশীকেশ সঙ. জ্গালয়ের মধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকট 
পদরতুমালা  - 1 খট সংরক্ষিত রহিয়াছে । এই পদরত্রমালার সক্কলন ইহার 
শঙ্গীতগুরু - ‘শল করিয়াছিলেন । বিশিষ্ট কীর্তনীয়! শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস 
বাবাজীর £ন =ত্র আক বিষানবিহারী মজুমদার তাহার মাতামহের নিকট হইতে 
একটি পুথি সংগ ক'রয়াছিলেন । তাহাই রাধাকুণ্ডের পুথি নামে এখানে 
উল্লিখিত হইছে 
সঙ্কেত চিহ্ন ব্যাখ্য! 

অ =অপ্রক্য- - পদরৱত্বাবলা, সতীশচন্দ্ৰ রায় সম্পাদিত । 

্ষণদা শ্ষশ- গী-চিন্তামণি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলিত ও বিমানবিহারী 
মজুমদার সম্পা' + ত । 

ক. কলিকাত। শিশ্বণ্দ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রক্ষিত পুথি । 

কী =কাৰ্তনানন্দ গৌরহ্ন্দর দাস সক্কলিত ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী 
সম্পাদিত । ন্‌ 

কী. প.- কীর্তন পদাবলী, অপর্ণ রায় সম্পাদিত । 

গী. চক্গীতচন্দ্রোদয়, নরহরি চক্রবর্তী সঙ্কলিত ও হরিদাস দাস সম্পাদিত । 














(পদের আদি চরণ বর্ণানুক্রমিক ) 


নী 


১ পদ সংখা! 
অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনী ১০১ 
অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী টি 
অধরহু রদশ মদন শর জরজর ২৫৪ 
অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ ১৩৮ 
অমুক্ষণ অরুণ নয়ন ঘন ঘুর'ত ৫ 
অনুপম মণি অভিলাষ se 
অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দিনে Ek 
অ! 
আক্ষেপ তেজিয়ে ধনি করহ্‌ সাজনি ২২৪ 
আঘন মাস নাহ হিয় দাহই রং 
আজু কাহে মন্দির বাহির ন হোয়লি হ০৫ 
আধ মুদিত ভেল দুহু লোচন ১৪২ 
আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী ১২২ 
আন্ধার বরণ কাল গা গরবে না পড়ে ১৮৬ 
আনন্দ হইল দেখি ১৯২ 
আনন্দিত মনে আয়ান ভবনে ১৫২ 
আপন শপতি করি হাত দিয়া | ১১৯ 
আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে ২৪ 
আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে ১৫ 
আমি সে তোমার চরণ ১৬৪ 
আরে মোর চৈতন্য নিতাই ৩৯ 
সারে মোর আরে নিত্যানন্দ রায় ৪৫ 
ঈষত হাসিতে কত অমিয়! উখথলে ১৬৩ 
এ 


এই মোর নিবেদন শুনহ হৃদয় রতন ২৩৩ 


৮৮৪ 





বলরাম দাসের পদাবলী 


এই যে দেখ বাসর অতিশয় 

এক অদভূত সখি জনমিঞ! 
একদিন ধনী নিকুঞ্জে বসিয়া 

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিল 

একে সে মোহন যমুনা! কৃল 

এতেক যুবতী আছে ( সন্দিগ্ধ ) 

৯. 

ওগো মা তোমার গোপাল 

ওহে আমরা! এসেছি না 

ওহে কানাই তিলেক নাহিক 

ক 

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের 
কতএ বেরিবেরি রচব শেজরি 

কত নারী আছয়ে গোকুলে 

কত নাস বেশ করি 

কপালে চন্দন চান্দ নাগর 

কমল কুবলয় কুমুদ কিশলয় 

কর মন ভারি ভুরি 

কর যোড় করি আগে ( সন্দিগ্কধ ) 
কলিযুগ মত্ত মতঙ্গজ মরদনে 

কহ্‌ কহ শ্যাম চিকনিয়। 

কহ কহ সুবল স্থবোল 

কহে স্থধামুখি ছলছল 

কান্ত কহে ধনি শুনল বিনোদিনী 
কাঙ্গক বচন শুনি বররঙ্গিনি 
কামনা নাহি স্ব্গবাস 
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক মাঝ 
কাহে কমলমুখি ঝামরি ভেলি 
কি কহবরে সখা তুরিতহি 
কি কহিব বধুর পিরীতি 








কি কর মায়ের কোলে 

কি জানি কি করে হিয়া 
কিবা রে বসন্ত ঝ্রতু 
কিবা সে কহিব বধুর পিরিতি 
কিবা সে মোহন বেশ 

কিব! যায়রে শ্যাম সোহাগিনী 
কিবা রাতি কিবা দিন 
কিশোর বয়স কত বৈদগধি 
কুঞ্জের দ্বারেতে রাখিয়া শ্যাম 
কুলবতী হুইয়া পিরিতি 
কুন্থমভরে নব পল্লব দোল 
কুস্থমিত কুঞ্জে মিলল শ্যাম 
কুক্থষিত কুঞ্জে হইয়া এক মেলি 
কুক্থমে খচিত রতনে রচিত 
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে কৈল 


কে যাবে কে যাবে থলি ডাকে ( সন্দিগ্চ ) 
কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাৰ 


কে মোরে মিলাঞ দিবে সে চাদ 
কেবা জানে ও বেশ বানাতে 
কেলি কদস্বযূলে ও নব 
কোথাকায়ে যাও রাধে 

কোথায় আছিল গোরা এমন 
কোথা হতে এলে তুমি কোথায় 
কৌতুকে দূরে গেল না খানি 

থ 

খোক্জতি ফিরতি জননী যশোমতী 
গা 

গজেন্দ্ৰ গমনে যায় সকরুণ দিঠে 
গোঠে আমি যাষ মাগো 
গোবিন্দমাধব শ্রীনিবাস রামানন্দ 





সী « 








৮৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


গোর । পহু বিরলে বসিয়ে 

গোর! মোর পাতকা উদ্ধারয়ে ( সন্দি্চ ) 
গোলকের নাথ হইয়া দেশে 
গৌরক কাতন শুনহতে নিষেধলু 
গোৌরক প্রেষ শাহু ললম আয়ল 
গোৌরবরণ খণি আভরণ 

গোর 2.-1হর নাগর শেখর 
৬1 শু নদায়! উদয় 
চন্লক্ৰণ ন খন যব লাগল 
চম্পক হুষনক নাল মনোহর 
চলতাহ ক-শারী কাগুরা সমরে 
চন্দন পরাশ চব।ক ঘন 

চাদমুখে বেণু দিরা সব ধেঙ্ু 
চান্দবদনি ধনী করু অভিলার 
চাষর ডানার শ্যামার কোরি 
চিরাণি নিরাখ চমকিয়। ঘন 
চিরদিনে মীলল রাইক পাশ 
চৌদিগে বেড়িল সব গোপীল্স 

ছ 

ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব 

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর 
ছিল জীব বাল্যকালে 

সজ 

জনম উরধ মুখ তব 

জয় জয় শচীস্থন্ু গৌরাঙ্গনুন্দর 
জয় জয় শ্রারু্ চৈতন্তচন্দর 

জয়তি জয় বুষভাম্নন্দিনী 
জাগল দুহু জন হেরইতে সখিগপ 
জ্ানলি কানু গোপতে পরিহারল 


২৬৫ 


২৫৬ 





জান্যা শুন্য! কৃষ্ণ পদ ন! করে ভাবনা! 
জানিয়া কামিনি যামিনি শেষ 
জানিল গোঠেরে আজি যাৰে 

ঝা 

বাক্ষরু বন ভরি মধুক্ষর মধুকরি 

ঠ 

ঠাকুর গৌরাঁক্ষ নাচে নদীয়া € সন্দিগ্ধ ) 
চা, 

ততঞ্জলি করি প্রভু করিলেন 

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর 

তুরা নাকি পেখি মরমে জরি 
তুন্ বড় কয়লি অকাজ 

তোমরা! কে বট ধনি পরিচয় দেহ 
তোমা বিস্ত যদি কোটি যুবতী 
তাজ সখি কান্ত আগমন 

ন্‌ 

দয়া কর শচীস্তত নবদ্ধীপচন্জ 
দলিত নলিনসম মলিন বন্ধন 
দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল 
দুখিনীর বেখিত বন্ধু শুন দুখের 
ছুটি ভুরু কামের কামান 

দুভ'জন মিলল মনের হরিষে 
দুনু" দুলু" নয়নে নয়নে ভেল মেলি 
দুছ' নব-যৌবন নব নব প্রেম 

দুহু ক বেয়াকুল হেরি সব 
দু্জীমুখে রাইকো দশা শুনি 

দুতী শ্যাম অন্বেষণে যায় 
দূতীক বচন শুনে মনে 








দূরে কর মাধব কপট সোহাগ ( সন্দিগ্ধ ) 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরচরিত 














৯৮৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


দেখ সখি হোর কিয়ে নাগররাজ 
পর 

খনিয়া এতেক ভাবিয়া মলে 
ধিক ধিক মাধব তোহারি 
ধিক রহ মাধব তোহারি পোহাগ 





নৰ অনুরাগে ঘরে রহই না পারি 
নবন্বীপ গগনে উয়ল দিন রাতি 
নয়ান কোণের বাণে হিয়ায় 

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতিদিনে 
না কাদ না কাদ ধনী তুমি মোর 
নাগর কম্পিত দেখি রসবতী 

নাগর বলয়ে ডাকি এই সে 

নাগর সখীকর শিরোপর 

নাচত গৌর স্থনাগর মশিয়া 
নাচতরে নিতাই বরষ্টাদ 

নান প্রকারে প্রভু মায়েরে € সন্দিগ্ধ ) 
নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে 
নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা 
নিজ পারিষদ কাদে আচার 
নিধুবনে কি আনন্দ ভেল 
নিরদয় হে তুমি কি আর 

নিশি অবশেষ জানি নিশ্বাস ছাড়িয়া 
ee 

পরম পবিআসার শ্রীজ্জঙ্গ পরশে 











১৩৬ 


১৩৭ 
১৩৪ 


১৮৭ 





পদ-ন্ুচৌ ৮৯ 











পদ আধ চলত খলত পুন বেরি ২৬৪ 
পহিলহি মোরে নিরখি লহু 5২. 
* পাটশাড়ি পরিধান বেশ করি ১৫০ 
পাল জড় কর শ্ীদাম সান দাও ৭৩ 
পুরবে গোপত কৈলা বরজ সমাজ ২৮ 
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে ৩* 
* প্রণতি করিয়া বলি শুন মেখঞ্জাল ৬৮ 
প্রথমে জননী কোলে স্তনপান_ ২৯৪ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব ৪৭ 
সর 
ফুয়ল কবরি ধনি বদন বেয়াপি ২৫৩. 
* ফাগু কিরণে লাল ভেল বৃন্দাবন ২১৫ 
* ফ'াফর হইল শ্যাম গোপীর সমরে ২০৮ 
ব 
বড় অবতার ভাই বড় অবতার . ২৪ 
বধুহে শুনইতে কাপই দেহ! ২২২ 
বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে ৫১ 
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন ডঃ ২১৯ 
বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন ২১ 
* বসন ভিজিল রাণীর নয়নজলে ৬৭ 
* বসন্ত খেলত রসময় কান ২*২ 
ক বাম করে বৎস ধরি দক্ষিণ ১৬৪ 
* বাঁশী দেখি জটিলার ক্রোধে ১৭৮ 
বাশী রবে উনমিত পুলকিত ১২% 
বাসর বনহ্ু যামিলি ঘোর ১৫৭ 
বিকসিত কুস্থম ঝরই মকরন্দ ২৫৮ 
বিনোদিনি কান্দে শ্যাম বলিয়া ২২৫ 
বিনোদিনি বেণী বিঘারই উষ্টিস ১৬৩ 


বিপতি শুনি নাগর মনে গুণি ২৯১ 
বিপরিত অস্বর পালটি পিন্ধায়ব ২৯৯ 





a. 





বলরাম দাসের পদাবলী 


বিপিনে গোবিন্দ বাশ পুরে 
বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি 
বিরহ বেয়াধি বেয়াকুল সো পু 
বিরহিপি কি কহব নাহক দুখ 
বিললই রাধাশ্যাম নিকুঞ্রহি 
বিষম হইল কালার প্রেম লাগে শেলি ( সন্দিঞ্চ ) 
বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী 
বিহরে আজ রসিকরাজ 

বুন্দা বচনহি উঠই ফুকরই 

বুন্দ। বচনহি সব দ্বিজকুল 
বৃন্দাবন শুক শারিক কোকিল 
বুন্দার চিত কতেক পরকার 
বুষভান্ ছুলারি খেলত হো 


বুষভানুনন্দিনী রঙ্গিনী রাধা 
বুষভাম্থপুরে আজু আনন্দ বাধাই 
বুকে বুকে মুখে লাগিয়া থাকয়ে ( সন্দিগ্ধ ) 
বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর 

বেশ করে প্রিয় সহচরী 

বেশ বনাই পহিরি পুন শাড়ি 
ব্রজবধূরমণী হইয়া যুখে যুখে 
ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেন্ু বত্স শিশু 
'ভ 

ভাই রে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া! 
ভাব ভরে গরগর চিত 

ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গ 
ভাবের আবেশে কহু সীতাপতি 
ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচাীর 





ভোখে ভাত না খায় পিয়া - 


ভোল! মন একবার ভাব পরিণাম 











মৰ 

মধুর সময় রজনি শেষ 
মন্দির চলব জানি অতি 

মলিন হইল শশি কুমুদিনি 
মাধব এ তুয়া কোন বিচার 
মাধব এছে বচন শুনি 

মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ 
মানিনি হাম কহয়ে তুয়া 
মিটল দুহু জন সাধ 

মীটল চন্দন টুটল আভরণ 

মুখ নিরখিতে বুক বিদরে 

য 

যখন গোধন লইয়া আঙ্গিনার নিকট 
যমুনার তীরে কানাই শদামেরে 
যত যত অবতার সার 

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে 

যাই হে মথুরাপুরি না কাদিহু 
যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ 

যাদবেরে সাজাইয়া চাদমুখ নিরখিয়া 
যারে মুই না দেখে নয়ানে 

যাহার লাগিঞা হাম সব তেয়াগিল 
যে দিগে পালায় শ্যাম সেই দিগে 
যৈখনে শুনল এঁছন বাত 

যে মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে 
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই 
যোড় করে বলে রাই নিবেদি হে আমি 
র 








-.. রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী 


রলসভরে মন্থর লু লহু চাহনি 
রসিক নাগর মনের সাধ মিটাইল 


১৮৫ 





রাই কান্থ খেলিবারে হইল দুই 
রাই বোলহ করিব কি 

রাই মুখ পহ্ছজ কুক্কমে 

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে 
রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী 
রাতিদিন চৌখে চৌখে বসিয়া 
রাধামাধব রতিরণ বিরমে 
রাধাযাধব শয়নহি বৈঠল 
রামকাহ্থ দুই ভাই ছুই দিকে 
রূপ কোটি কাম জিনি বিদগ্ধ 
রূপ সনাতনসঙ্গে শ্রজীব 

রূপে গুণে অনুপমা লক্ষ্মী কোটি 


* রোহিণী গে! কান্থরে আনিয়ে দেহ 


লা 


* লবঙ্গমঞ্জরী দেহ বারি 


ললিতা বলেন শুন ভাবনা! 

লন্ধ লহু নাগরি তঙ্গ ছোড়ি 
লাখবান কনক কষিত ( সন্দিগ্ধ ) 
লীল! শুনইতে শীল! দরবই 

ন 

শশিমুখি পেখলু অপরূপ 

শিক্গাটি লইয়া হাতে বলরাম বেশে 


জ শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে কত খেলত 


শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর 
শুনইতে কানে আন শুনতহি 
শুনইতে রাই বচন অধরামৃত 





শুন গো মরম সই স্বপন কাছিনশ 
গুন শুন মাধব কর অবধাঁন 

শুন সখি এ আর কেমন 

শুনহ গোপের ঝি কাল নিন্দা কর 
শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ 

শুনি ইহ বচন বিদেশিনী তখন 


শুনিয়! দানির বাণী বুষভান্ুনন্দিনী 


শ্যাম বামে করি দাড়াইল স্থন্দরি 
শ্যাম সুনাগর ময়মদকুঞ্জর 
দাম সুদাম দাম শুন 

শীরাধা বলিয়া স্মরণ করিরা 


স 

সখি নাহি বোলসি আর 
সখি হে তুয়া কৈছন রীত 
সখির বচনে প্রাণনাথ জানি 
সব অবতার সার গোরা! 
সব সখিগণ সঞ্জে রাই সুধামুখি 
সহচরিগণ দেখি লাজ্জে কমলমুখি 
সহচর তুরিতহি আনি যোগাওল 
সহজই কাঞ্চন কাস্তি কলেবর 
সাজল রসবতি সহচরি সঙ্গ 
স্থন্দরি অব তুহু তেজসি কান 
স্বন্দরি বুঝিলু তোমার ভাব 
স্থবলক আনন পেখি 

সুবল কহিছে রাই শুন শুন 
স্থবল কহিছে শুন কেন আর 
স্ুবলক বদন দরশি পুন 
সুমধুর মধুকর কোকিল কলরব 
সোমএ সুজানিএ যত সখ্িগপ 








৯৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


হু 

* হরি কোন মুগধিনি দুখ দেল! 

* হরিনাম রতু সুধা খায়ি যে 
হরি হরি এত বড় বিস্ময় 
হরি হরি গোরা কেনে কান্দে 
হরি হরি মঙ্গল ভরল 

৬ হাসিয়া নাগর নিজ সখি 
হামারি যতেক ছুখ বিরহ 
হেথা দূতী রাই সনে ছিল! 
হেখা ধনি বিনোদিনী বিরলে 
হেদে রাধা বিনোদিনী শুনহ 
হেদে রে নদীয়ার টাদ বাছারে 
হের আরে বলরাম হাত দে 

& হের এস প্রাণসথি তোমারে 

ঞ. হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল 
হেরতহি করু কত আদর 

* হেরে রে কাম্থ পিপি 




















বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার । 
পদতলে তাল উঠে নুপুর ঝাঙ্কার || 
ছন্দ বিছন্দে জাগে কত অঙ্গভঙ্গি । 
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙ্গি || 
কিন্গর করয়ে শিক্ষ! শুনি মৃদুগান । 
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান || 
পক্ষজ সক্ষোচ পায় দেখিয়া নয়নে । 
হাসিতে বিজুরি ছটা! পড়য়ে দশনে ॥। 
বাধুলি জিনিয়! রাঙা ওঠখানি হাস। 
ও রূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস ।। 
ভ. র. পৃঃ ৫২৮ 


মন্তব্য । এই স্বন্দর পদটি পদকল্পতর্তে নাই । ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত সক্কলিত 
“বলরাম দাসের পদাবলীতেও নাই । এই পদটিতে ‘ও কূপ হেরিয়া কান্দে 
বলরাম দাস’ থাকায় ইহা চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষদর্শী বলরামের রচনা তাহ! 
বুঝা যায় । চোখে না দেখিলে কবি “বঞ্চিত হইয়া কান্দে” প্রভৃতি শব্দ লিখিতেন । 
এই পদ হইতে জানা যায় যে, গৌরাঙ্গ নৃত্য ও গীতে স্থপটু ছিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ 
মাধব ঘোষ, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতেন বলিয়া জানা যায় ॥ 
কিন্ত তিনি যে ভাল গান করিতে পারিতেন এটি বলরাম দাসের পদ হইতেই 
আমরা প্রথম অবগত হই ॥ নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্বাকরে শ্রীচৈতন্যের জীবনী 
সম্বন্ধে যে সব সমসাময়িকের রচনা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে এই বলরাম দাস অন্যতম । 

টীকা || পক্ষজ্ৰ--------- দশনে--শীচৈতন্যকে কমললোচন না বলিয়া বল! 
হইয়াছে যে, তাহার নয়ন দেখিয়! পদ্ম যেন সক্ষোচ প্রাপ্ত হয়। তাহার দাতগুলি 
ঝকৃঝক্‌ করে--হাসিতে যেন বিদ্যুৎ ঝললিয়া। যায় । 








৯৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


ভাব-ভরে গরগর চিত । 
১ক্ষণে উঠে ক্ষণে” বৈসে না পায় সম্বিত ॥। 
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ । 
সোগুরি পোঙরি কান্দে ২পুরব সেনলেহ ।।২ 
নাচে পহু, গোরা নটরাজ । 
কি লাগি পোকুল-পতি সঙ্কীর্তন-মাঝ ।। 
৩প্রিয় গদাধর করে ধরি ।৩ 
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি ।। 
ডগমগ আনন্দ হিলোলে । 
লুলিয়া লুলিয়।* পড়ে ৬পশ্ডিতের৬ কোলে ॥। 
গোরা রসে সব রসময় । 
না দরবে বলরাম পাষাণ হৃদয় |. 
ক্ষণদা। ১৬১৯ 
তক ৬৩৫ ও তৎ 
তরুতে পাঠা্তর ।। ১-১ খেপে উঠে খেণে। ২-২ পুকুব স্নেহ ॥ 
৩-৩ নিজ পর কিছুই না জানে । 
দীনহীন উত্তম অধম নাহি মানে || 
৪-৪ কর । €-৫ লোলিয়া লোলিয় । ৬-৬ পতিতের । এই পাঠই সঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। 
টীকা ৷৷ পুরব সেনেহ-__কুষঞ্লীলার প্রেম । গরগর-_গদগদ । 
মন্তব্য । উচৈতন্যের সমকালীন বলরাম দাস এই পদের রচয়িতা হইতে. 
পারেন । 


bw) 


শ্বীরাগ 
কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর | 
পিসি ও রূপে মুগধ কৈল নদশীয়া নগর ॥। 
রঙ্গণ মালতী যুখী বান্ধুলী বকুলে ॥॥ : 
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মধু-লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে। 
ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥। 
মশি-মুকুতার হার ঝলমল বুকে । 
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুর চমকে ॥। 
কুস্কুমে লেপিত অক্ষ চন্দন মিশালে । 
আজান্লম্থিত ভুজ বনমাল! গলে ॥1 
মন্থর চলনি গতি দুদিগে হেলনি । 
অমিয়া উলে কিবা! গ্রীবার দোলনি | 
চলিতে মধুর নাদে নুপুর বাজে পায় । 
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তার ।। 
তক ২১১ 
মন্তব্য । ঠৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশ বলরাম দাসের রচিত বলিয়া ধারণা হয় । 
‘রহু দূর’, “বকিতি এ ভেল রসে’ ইত্যাদি প্রয়োগ এখানে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রেম 
বিতরণের ফলে যদি সকলেরই মনোরথ পূর্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের 
প্রস্তুত সক্কলনে (১০, ১২, ১৬, ১৯) পদগুলিতে “বলরাম দাস বঞ্চিত হইল” 
এরূপ ভণিতা দিবার সার্থকতা কোথায় ? এই কারণে মনে হয়, এ পদগুলি 
চৈতন্যপরবর্তী বলরাম দাসের রচনা । 


টীকা ৷৷ রক্ষণ-___পুপ্পবিশেষ । নিছনি--মাত্মলমপপণ । 


শ্রীরাগ 


৯ততঞ্রলি করি প্রভু করিলেন > আচমন । 
কপুর তান্বলে করেন মুখের সোধন || 
মুখের সোধন করি সেই গৌরহরি । 
সঙ্ধীর্ভনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি || 
নাচেরে গৌরাঙ্গ চান্দ সক্ধীর্তনের মাঝে । 
সোনার নূপুর রাঙ্গা চরণে বিরাজে || 

বামে নাচে গদাধর দক্ষিশে মুকুন্দ । 

সন্মুখে নাচয়ে শ্রীনিবাস নিত্যানন্দ || 


1 es 
i 





৯৮ বলরাম দাসের পদাবলী 
পরবে পুরুষোত্তম পরম পণ্ডিত । 
দক্ষিণে দুলাল নাচে উত্তরে অদ্বৈত ৷৷ 
অগ্রিকোণে অভিরাম ২মকুতে২ মুরারি । 
ঈশানে ঈশান দাস নৈখতে নরহরি ।। 
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কর্ত্তন মণ্ডলে । 
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রজলে 1) 
কোলাকুলি হুল'হলি ভাবে নাহি ওয় । 


বলরাম দাল তহি ভাবেতে বিভোর ॥। 
স্ব ২৪ 


বৈ. পু ৭১৬ 
মন্তব্য । পদটি চৈত্ন্যসমকালীন বলরাম দাসেরই রচিত বলিয়া ধারণা হয় । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঠান্তর | ১-১ অঞ্জলিতে লয়ে বারি করি। 

২-২ মাক্কুতে । 
টীকা ৷৷ মাক্কতে--বায়ুকোণে | 
a 
কামোদ 

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি । 
ঘন-রলে সেচল থির5র জাতি ।। 
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার ॥ 
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার || 
তব ধরি জগ ভরি দ্ুরদিন ডোর । 
হরি-রসে ডগমগ জগ-জন ভোর |। 
নাচত উনমত ভকত-ময্বর । 
অভকন্ত-ভেক রোয়ত জলে বৃর ॥। 
ভকতি-লতা তিন ভুলনে বেয়াপ। 
উত্তম অধম শ্রেম-ফল পাব ।। 
কীর্ভুন-কুলিশে যোগ-বন জারি ॥ 
জ্ঞান সেও-ঘন গরজে বিদারি |) 

চিত-বিল-নিকহ্ল করম-ভুজঙ্গ 
নিরসল কলি-মদ-দহন- তরঙ্গ |) 


শি 
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তাপিত-চাতক তিরপিত ভেল । 
দশ দিশ সবহু নদিয়া বহি গেল ॥। 
ডুবল অবনি কাহু নাহি ঠাম । 
সংসারাচলে রহু বলরাম ॥। 
তরু ২১ নঞ 
মস্তব্য । শ্রাচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদশ বলরাম দাসের রচনা বলিয়াই ইহা! 
ধারণা হয়। 
চীক!।। উয়ল-_-উদিত হইল । বূর--মগ্ন। বেয়াপ- ব্যাপ্ত হইল । নবদ্ধীপ... 
জাতি--নবদ্বীপর্ূপ গগনে দিনরাত্রি সমানভাবে উদিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-জলধর 
ককরুণারূপ বারিবর্ধণে স্থাবর জঙ্গম সকলকেই সেচন করিলেন । তব ধরি...... 
ভোর-__তখন হইতেই ঘোর দুদিন দূর হইল । জগতের লোক হরিরসে 
ডগমগ বিভোর হইয়া রহিল । কীর্তনকুলিশে-..". ভরশ্ত-___সংকীর্তনকপ বজ্রাঘাতে 
যোগবন ছারখার করিয়া জ্ঞানের বাধ ঘনগর্জনে দীর্ণ করিয়া চিত্তবিলের 


কর্মভুজঙ্গমকে দূর করিয়া দিলেন । কলমদ-দহনের জালা শান্ত হইল। 


তাঁপিত-চাতক......বলরাম-_তাপিতা চাতকী তৃপ্ত হইল। দশ দিকে( গৌর 
করুণার) নদী বহিয়া গেল ॥ পৃথিবী ডুবিল। কোথাও বাকী নাই । বলরাম 
দাস কিন্ত সংসার আসক্তিরূপ পর্বতের উপর বসিয়া রহিল । 
৬ 
শ্রীরাগ 
হরি হরি এ বড় বিশ্ময় লাগে মনে । 
জিনি নব জলধর পূর্বে যার কলেবর 
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে ।। 
শিখি-পুচ্ছ গুলা-বেড়। মনোহর যার চূড়া 
সে মস্তকে কেশ শূন্য দেখি । 
যার বাকা চাং নিতে মোহে রাধিকার চিতে 
এবে প্রেমে ছলছল আখি ।| 


সদা গোপ গোপী সঙ্গে বিললয়ে রস রঙ্গে 
এবে নারী-নাম না শুনয়ে। 
ভুজযুগে বংশ৷ ধরি আকধয়ে ব্রজ-নারী 


সেই ভুজে দণ্ড কেনে লয়ে ॥ 





3৪৬ বা ও হি 


পিয়ল পাটের ধটি শোভা করে যার কটি 
তাহে কেনে অক্ুণ বসন । 
ন! পায়া ভাবের গুর বলরাম দাস ভোর 


বিষাদ ভাবয়ে মনে মন ।। 
তক্ ২২৫১ 
মন্তব্য । পদটির ভাব ও ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ইহা চৈতন্তালীলাদশশ 
বলরাম দাসের রচনা । 
--- টীকা ৷৷ পিয়ল পীতবৰ্ণ । 


a 

সিন্ধুড়! 

রূপ কোটি কাম জিনি বিদগধ-শিরোমণি 
গোলোকে বিহরে কুতৃহলে । 

ব্রজ-রাজ-নন্দন গোপিকার শ্রাণধন 
কি লাগি লোটায় ভূমি-তলে || 
হরি হরি কি শেল রহিল মোর বুকে । 

কি লাগি রসিক-রাজ কান্দে সঙ্গীত্তন মাঝ 
না বুঝিয়া মলু মন-ছুখে ॥। ূ 

সঙ্গে বিলসই যার রাধা চক্দ্রাবলী আর 
কত শত ব্রজ-কিশোরী । 

এবে পহু বুকে বুক . না দেখে নারীর মুখ 
কি লাগি সন্ন্যাসী দশু-ধারী ।। 

ছাড়ি নাগরালি বেশ ভ্ৰমে পহু দেশ দেশ 
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে । 

চিন্তামণি নিজগুণে উদ্ধারিল! জগজনে 


বলরাম দাস রহ দূরে |! 
এ | | তরু ২২৫২ 








মন্তব্য । ‘এবে পছ বুকে বুক না দেখে নারীর মুখ’ ইত্যাদি পদাংশ হইতে 
পদটি শ্রীচৈতন্যলীলার সাক্ষাংদ্রষ্টা বলরাম দাসের রচিত বলিয়। ধারণা হইতেছে । 
টীকা ৷৷ শেল-__তীক্ষাগ্র অস্্রবিশেষ | 








i OS 
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হরি হরি গোরা কেনে কান্দে । 
না জানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেম-ফান্দে ।। 
তেজিয়! কালিন্দী-তীর কদ্ববিলাস । 
এবে শিন্ধ-তীরে কেনে কিবা অভিলাষ ॥। 
যে করিল শত কোটি গোপী সঙ্গে রাস । 
এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়! সন্ন্যাস ॥। 
যে আখি-ভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরছে। 
এবে কত শত ধার! বাহিয়া পড়িছে ।। 
যে মোহন চুড়া-ছাদে জগত মোহিত । 
সে মস্তক কেশ শুন্য অতি বিপরীত ॥। 
পীত বাস ছাড়ি কেনে আক্ুণ বসন । 
কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌরবরণ ॥॥ 
কহে বলরাম দাসে না জানি কারণ ॥ 
তাহার কারণ কিব! যাহার বারণ ॥। তরু ২২৫৪ 
মন্তব্য । পদটি শ্রীচতস্াসমকালীন বলরাম দাসের রচিত বলিয়া আমাদের 
ধারণ হয়। 
টীকা || মুরছে-_মৃছিত হয়। 
কটি 
হেদে রে নদীয়ার চাদ বাছারে নিমাই । 
অভাগিনী শচী মায়ের আর কেহ নাই | 
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে । 
ন্মেহভরে চুম্ব দেয় বদন কমলে ।। 
মুই বুদ্ধ মাতা তোর, আমারে ফেলাইয়া । 
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলি গলায় গাখিয়া |। 
তোমার লাগি কাদে সব নদীয়ার লোক । 
ঘরে চল তুমি বাছ] যাউক মোর শোক ।। 
জ্রীবাস হরিদাস যত ভক্তগণ । 
তা সবারে লৈয়া বাছ! করহ কীর্তন ॥। 





১০২ বলন্বাঘ দাসের পদাবলী 


মূৱারি মুকুন্দ বাস্তু মার যত দাস। 
এসব ছাড়িয়া কেন করিলা সন্াস || 
যে করিল পে করিল! চল রে ফিরিয়া । 
পুন যক্তন্ত্র দিব ব্ৰাহ্মণে লইয়া ।। 
বলরাম দাস কহে হেন দিন হব। 
শীবাস মন্দিরে আর কীর্তন শুনিব || 
লা ৯৬৯ 
মন্তব্য । গোৌরপদতরঙ্ষিণীতে পদটি 'বান্থদেব ঘোষ’ ভণিতায় রহিয়াছে । 
জগছ্ন্ধু ভদ্র মহাশয় কোথা হইতে এই পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাহার কোন 
উল্লেখ করেন নাই । কোন প্রাচীন পুথিতে আমরা এই পদটি বাস্তু ঘোষের 
ভপিতায় পাই নাই। পুখির প্রমাণসাক্ষেয ইহা বলরাম দাসের রচিত বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছি । ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত তাহার বলরাম দাসের পদাবলীর 
শেষ পদে এই পদের কিরদংশ মাত্র দিয়াছেন । তাহার ধৃত পদটির পাঠ 
এইরূপ 
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ । 
তা সভার লইয়া বাছ করো গিয়া কীর্তন || 
মূরারি মুকুন্দ আর যত নাঁস। 
এসব ছাড়িয়া কেনে হুইলা। সন্গ্যাস || 
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া । 
পুণ্য জোগগ ন্যত্র দিব ব্ৰাহ্মণ লইয়া ॥ 
বলরাম দাস কহে হেন দিন হবো । 
শ্ীবালস মন্দিরে আর কীর্তন করিবে! ।। 
শ্ীদুক্ত হরেকুফ মুখোপাধ্যায় তাহার ‘বৈষ্ণব পদাবলী” গ্রন্থে (পৃঃ ৭২) 
" বলৱাসের নামে এই কিন্রদংশ পদই উদ্ধত করিয়াছেন । পদটি প্রতাক্ষদ্শী 
বলরাম দাসের রচনা বলিয়া আমাদের মনে হয় । 
চীকা ।| যক্রন্থজ-_উপবীত । 





bY 
করুণ 





গোলোকের নাথ হইয়া 
পাআপাজ ন1 কৈল বিচার 1 





গোৌরাঙ্গ-বিষয়ক ১*৬ 


কযাচিত প্রেমধন দান কৈলে জনে জন 
জগতেরে করল উদ্ধার ॥। 
গোরা গোলাঞি করুশা-সাগর অবতার । 
কেবল আনন্দধাম দিয়া হরেরুফ নাম 
পতিতেরে করিল নিস্তার । 
ধম দুর্গতি দেবি হইয়া সকরুণ আবি 
ম্রমর বলি করে কোলে । 
হিয়ার উপরে তুলি লোটায় ধরণী ধূলি 
নদী বহে নয়ানের জলে ॥। 
তূণ ধরি দুই করে কাতর হইয়। উচ্চৈঃম্বরে 
হরি গোল বলি পু কান্দে। 
প্রেমানন্দে অচেতন কান্দে সব জগজন 
বলরাম ‘এডাইল হেন ফান্দে || 
কী পূঃ ১৬১ 
মন্তব্য । পদটিতে শ্রীচৈতন্তের পতিতপাবন সৃত্তিটি শ্বচক্ষে দেখিয়া আক! 
বলিয়া ধারণা। হয় । অঙ্গমান, শ্বচৈতন্যের সমকালীন বলরাম দাস এটির রচপ্লিতা! ॥ 


৯ ৯ 
কামোদ 
কলিঘুগ-মত্র-মতঙ্গজ-মরদনে 
কুমতি-করিণি দুর গেল। 
পামর দুরগত নাম-মোতি শত- 
দাম ক$ ভরি দেল ॥। 
অপরূপ গৌর বিরাজ । 
শ্রীনবন্ধীপ-নগর-গিরি-কন্দরে 
উয়ল কেশরি-রাজ ॥। 
লংকীর্ভন-রণ ভুষ্কৃতি শুনইতে 
দুরিত দীপি-গণ ভাগি । 
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল 
পুণবত গরব ভেয়াগি ॥। 





১০৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


ত্যাগ যাগ যম তিরিথি ব্রত সম 
শশ জদ্ধুকি জরি যাতি। 
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাছ 
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি || 
তরু ৬১৭ 


টীকা ৷৷ কলিযুগ"'******* গেল-_কলিযুগকর্ূপ ( মদ ) মত্ত মাতঙ্গের মর্দন 
অর্থাৎ, বিনাশ হেতু ( তদাশ্রিত ) কুবুদ্ধিকূপ হস্তিনী দূরে পলায়ন করিল। (স্ত্রী 
জ্ঞাতি বধাহ্‌ নহে বলিয়া পরিত্যাক্ত হইল ইহাও ধ্বনিত হইতেছে )। 





পামর--------- দেল-_(শ্ৰগোঁরাঙ্গ ) নাম-রূপ ( অযূল্য গজদস্তজাত ) মুক্তা- 
নিচয়ের মালা অধম ও দীন ব্যক্তিদিগকে ক% ভরিয়! দিলেন । অপক্কপ -- :--- 
কেশরি-রাজ-__অপূর্ব শ্গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন (বোধ হইতেছে যেন ) 
শ্রীনবন্ধীপ নগরের পর্বত গুহায় অর্থাৎ পবত চূড়ার ন্যায় সমুচ্চ মন্দিরের গর্ভে 
সিংহশ্রেষ্ঠ উদিত হইয়াছেন । সংকীর্ত্তন ...... তেয়াগি__সংকীর্তনবূপ যুদ্ধের 
হুক্কার শুনিয়া পাপরূপ (হিংল্র প্রাণী) নেকড়ে বাঘ সকল (সিংহের ভয়ে ) 
পলায়ন করিল । ( যোগৈশ্বধ্য ) অশিম। প্রভাতি (নিরীহ প্রাণীম্বরূপ ) মৃগীসযূহ 
ভয়ে আকুল (হইল); পুণাবান্‌ ব্যক্তি পুণ্যকার্ধজনিত গৰ্ব ত্যাগ করিল। 
খেয়াতি-দান, যজ্ঞ, সংযম, তীর্থ ও ব্রতস্বরূপ (ক্ষুদ্র প্রাণী) শশক 
ও শগাল ( সকল) জ্বালাতন হইল । পদকর্ত। বলরাম দাস কহিতেছেন-__ 
এইজন্যই ত জগতের মধ্যে ( শ্রগোৌরাঙ্গের উদয়ে ) হরিধ্বনি শব্দ ( এক অর্থে 
“হরি” “হরি” শব্দ অপর অর্থে “সিংহ” ‘সিংহ’ ) শব্দ প্রচারিত হুইয়াছে। (হরি 
শব্দের “রি? ও ‘সিংহ’ উভয় অর্থই প্রসিদ্ধ বটে ; এই পদে বলরাম দাস 
প্রগোঁরাঙ্গলীলার সহিত সিংহলীলার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন )। 











»>২ 
চ বিগ 
হরি হরি মঙ্গল ভরল খিতি-মগুল 
রসময় রতন-পসার । 
নিজ গুণ-কীর্ন প্রেম-রতন ধন 
অন্ভখণ করু পরচার ॥ 





«৬. 








নাচত নটবর গৌর কিশোর । 
অন্ুখণ ভাবে বিভাবিত অন্তর 
প্রেমষ-স্থখের নাহি ওর ॥ 
কুন্দন-কনয়-বিরাজিত কলেবর, 
বিহি সে করল নিরমাণ । 
মনমথ মুরুছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত 
রুপ দেখি হরল গেয়ান ॥ 
যা কর ভজন শিব চতুরানন 
কক্ মন-মরম সন্ধান । 
হেন নাম-হার যতন করি গাথই 
পতিত জনেরে করে দান ॥ 
অন্ধকার কৃপে মগন দেখিয়! জীব 
নবদ্বীপে পহু পরকাশ । 
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি বিতরল 
বঞ্চিত বলরাম দাস ।। 
তরু ২*৬৫ 
টীক!।। কনয়-- স্বরণ । কুন্দন------ নিরমাণ-_ বিধাতা যেন দেহ সোনায় 
«খোদাই করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন । অন্ধকার কৃপহি------পরকাশ-_জ্গীব- 
জগতকে অন্ধকার কৃপে নিমজ্জিত দেখিয়! গাধা, উদ্ধার করিবার জন্য যেন 
শ্রগোরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন । 


সি ৬ 
মল 
নাচত গৌর স্থনাগর-ম শিয়া । 
খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন 
রণরণি মঞ্জির মঞ্জুল ধনিয়া || 
সহজই কাঞ্চন-কাতি কলেবর 
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া । 
তহি"-কত কোটি মদন-মন মুরছল 
অরুণ-কিরণ কিয়ে অস্বর বনিয়া ॥। 





১ ক 





ছলরাম দাসের পদাবলী 
ভগমগ দেহ থেহ নাহ বান্ধই 
দুন্ধ দিঠি-মেহ সখনে বরিখপিয়! ॥ 
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই 
লোচন-কোপণে করুণ নিরখণির1 ॥। 
ও রসে ভোর ওর নাহি পাস্হ 
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি । 
কহ্‌ বলরাম লম্ফ ঘন হুস্কাতি 
হেরি পাবশু-হ্দয় অতি কাপি ।। 
তরু ২৬৬ 
টীকা ।। নিরখশিয়া-অবলোকন করিয়। । বিয়াপি-ব্যাপ্ত করিয়া । 
১৪ 
ধানসা 
গোবিন্দ মাধব শঁনিবান রামানন্দে । 
মূরারি মুকুন্দ *মিলি* গায় নিজ বুন্দে || 
শুনিয়া *পুরুব* গুণ উনমত হৈয়া | 
কীর্ডন-আনন্দে পহু পড়ে মূরছিয়। ॥। 
কি এ অপরূপ কথ! কহুনে ন! যায় । 
গোলোকের নাথ হৈয়া ধুলায় লুটায় ॥। 
ভাবে গরগর চিত তগদাধরেত৩ দেখি । 
কান্দিয়া আকুল পহু ছল ছল আবি।। 
শ্ীপাদ বলিয়। ৪প্রভুঃ ভূমে পড়ি কান্দে । 
বুঝিয়! মরমকথ! কান্দে নিত্যানন্দে ॥ 
দেখিয়া ত্ৰিবিধ লোক কান্দে গোরারসে । 
এ স্থথে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে ॥। 
ছু তৰ. পুঃ ৫৭৩ তন্তু ২০৬৭ 
তরুতে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১--মেলি । ২-২-___পুরব | ৩-৩-__গদাধর ৪-৪- _পছ। 
মন্তব্য । ভঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাহার ‘বৈষ্ণব পদাবলী ও বলরাম দাস’ 
নিবন্ধে ( ‘বৈষ্ণৰীয় নিবন্ধ’ গ্রন্থের অন্তভু ক্র ) এই পদটিকে শ্ীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের 
সমসাময়িক বলরাম দালের রচন! বলিয়াছেন । 





গৌরাঙ্গ-বিহয়ক ১*৭ 


টীকা || দেখিস্বা (জ্িবিধ লোকে _ ( উত্তম, মধ্যম ও অধম ) তিন প্রকার 
লোকেই গোরাঙ্গের অন্গরাগে কাদিতেছে । 





বরাড়ী 


আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে । 

ভাব-ভরে গরগর আখি নাহি মেলে ॥ 

১পূরব চরিত যত পিরীতি-কাহিনী | 

শুনি পহু মুরছিত লোটায় ধরণী ॥। 

পতিত হেরিয়া! কান্দে নাহি বান্ধে থির । 

কত শত ধার! বহে শক্ঝনের নীর | 

নাচে পু রসিক স্জান । 

যার গুপে দরবরে দাক পাষাণ ২ 

২পুলকে ২ মণ্ডিত 'এ্টভুজ-যুগ * তুলি । 

৪লোলিয়! লোলিয়।* পড়ে হরি হরি বলি ॥। 

*কুলবতী ঝুরে মনে& ঝুরে ছুটি আখি । 

ঝুরিয়। ঝুরিয়। কান্দে বনের পশু পাখী ॥। 

যার ভাবে গুহবাপী ছাড়ে গুহন্থখ | 

৬্বলরাম দাস সবে এ রসে বিমুখ ॥৬ 
ক্ষণদা ২৩ 
নত ২০৮১ 
কী. পৃঃ ৮২ 


পাঠাস্তর || ১-১ তরু ও কী- পাঠ নিম্ব্ধপ 
নাচে পহু রসিক সুজান । 
ধার গুণে দরবয়ে দাক পাষাণ || 
পুরুব-চরিত যত পিরিতি-কাহিনী । 
ূ শুনি পহু মুৱছিত লোটায় ধরণী ॥। 
পতিত হেরিয়! কান্দে নাহি বান্ধে থীর । 
ক্ষত শত ধারা বহে নয়নের নীর ॥। 











১৯৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


২-২ কী প্রেমে । ৩-৩ তরু_কিবা ভুজযুগ । ৪-৪ কী-_দোলিয়! 
দোলিয়া। ৫-৫ তরু--কুলবতীর ঝুরে মন, কী-_কুলবধূ ঝুরে মনে । ৬-৬ তরু-_ 
বলরাম দাস এবে একলে বিমুখ, কী-_হেন রসে বলরাম দাস বিমুখ । 
টীকা || পহু প্রভু । দরবয়ে__দ্রব হয় । লোলিয়!-_চঞ্চল হইয়া । ঝুরে__ 
কাদে । 








১৬ 
তোডী 
গৌর মনোহর নাগর শেখর । 
হেরইতে ৯মুরছই অসীম কুন্থম৯শর || 
কাঞ্চন রুচিতর ২রুচির২ কলেবর । 
মুখ হেরি ৩রোয়ত৩ শরদ সুধাকর ।। 
জিনি ৪মত৪ কুঞ্জর গতি অতি মন্থর ॥ 
অধর স্থধারস ৫হসিত মধুর* ঝর ॥। 
নিজ নাম ৬অস্তর৬ *জপয়ে* নিরস্তর । 
ভাবে অবশ তচ্ছ গর গর অন্তর || 
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর । 
রাই রাই করি পড়ই ধরণীপর ॥ 
লোচন-জলধর ৮বরিষয়ে৮& ঝর ঝর । 
মরমে *ভরমন৯ খর বিষম বিরহজ্বর ॥ 
অতি রসে ১০জর জর১০ ন! চিনে আপন পর । 
১১রোর়ত৯১ করে ধরি পতিত নীচতর ॥ 
ও ১৯২রসসাগরে ৯২ মগন স্রান্থর | 
বিন্দু না ১৩পরশ ১৩ বলরাম দাস পর ॥। 





লী. চ. পূঃ ২৮৮ 
তক্ষু ২১১৩ 


কী. পৃঃ ২৯৯ 


শাঠাস্তর ৷৷ ১-১ কী- _সুরছিত অসীম অসম । ২-২-তরু-_কচিত । ৩-৩ 
কী রোয়ই। ৪-৪ তরু ও ক্ষরী -মদ ৷ ৫-৫ তরু.ও কী-_মর হসিত । 











৬-৬ তরু ও কী-__মস্তর । ৭-৭ কী-_-জপই । ৮-৮ তরু ও কী-_বরিখয়ে। 
৯-৯ তরু ও কী--ভরল । ১০-১০ তরু-_গরগর । ১১-১১ কী রোই । ১২-১২ 
কীশী- সখ সার়রে । ১৩-১৩ তক ও কী--পরশল । 

টীকা ॥ রোয়ত-_ ক্রন্দন করিতেছে | 


১৭ 
বেলোয়ার 


সহজই কাঞ্চন-কাস্তি কলেবর 
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়! । 
. তঁহি কত কোটি মদন মুরছায়ল 
অরুপ-কিরণ-হর অস্বর বনিয়! ॥। 
'াই-প্রেম-ভরে গমন স্মস্থর 
অস্তর গরগর পড়ই ধরণিয়া । 
' সশ্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলি 
ঘন হুহুঙ্কার করত গরজনিয়া ॥। 
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই 
দুহু দিঠি-মেহ সঘনে বরখণিয়া | 
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই 
পতিত কোরে ধরি লোর সিচনিয়া | 
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই । 
JL বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া ॥। 


তবু, ২১৪৫ 


মন্তব্য| তরু ২০৬৬ সংখ্যক পদের সঙ্গে এই পদের বেশ কয়েকটি ছত্রের 
হুবহু সাদৃশ্য লক্ষা করা যার । পদটি সেখানেও বলরাম ভণিতায় রহিয়াছে । উক্ত 
পদটির আরম্ভ এই প্রকার-__নাচত গৌর নুনাগর-ম পিয়া । 
 খঞ্জন-গঞ্জন পদঘুগ-রঞ্জন 
 রশরণি মগ্রির মঞ্জুল-ধবনিয়া ॥ 


এ 
‘" i 


* টীকা ৷৷ অন্বর__বসন 








কুসুমে খচিত র'জনে রচিত 
চিকণ চিকুর বন্ধ ৷ 

>মধুয়ে? মুগধ সৌরভে লুক 
২ক্ষবধ* মধুপ বৃন্দ ।। 

ললাট ফলক পটির তিলক 
কুটিল ৬অলকশ সাজে । 

৪তাগুবঞ পণ্ডিত ৪কুণ্ডল৪ মণ্ডিত 
গও-মগওল জে ॥। 

৬কি আজ পেখিলু কি আজ পেখিলু 
গৌরাঙ্গ রসিকরাজ ॥ 

ও রূপ দেখিতে যুবতি উমতি 
হরল ধৈরজ লাজ ॥ 

অপাঙ্গ ৭ইঙ্গিত" ৮ভাঙ বিভঙ্গিত৮ 
*তুঙ্গিত রন্গ-তরঙ্গ” ॥ 

মদন-কদন *০বিকল সমকল*>0 
জগত যুবতি অঙ্গ |) 

অধর বন্ধুক মাধৰীক অধিক 
আধ মধুর হাঁসি । 
১১ঢালয়ে১৯ অমিয়া রাশি ॥। 

কুন্দ দাম ঠাম হি ঠাম 
১২ক্সম-কুক্ছম পাতি>২ । 

ততহি লোলুপ মধুপী মধুপ 
১৩উড়য়ে১৩ পড়য়ে মাতি ॥। 


" হিরণ হীর বিজ্ুরি খীর 


৯৪মোহন১৪ মোহন দেহে । 
অরুণ কিরণ হরণ ৯৫বরণ৯« 
১৬বসনে ভুবন৯৬ মোহে || 


fl 
& 





্ গৌরাক্ষ-বিষয়ক ১১১ 


কাম চমক ঠাম ঠমক 
কুন্দন কনক গোরা ॥ 
৯৭গান্ধ১৭-সিন্ধুর ১৮মল১৮ অস্থর 
>৯গামনে ১৯৯ ভুবন ভোর! 
কঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্ল 
মঞ্জু ্জীর ভাষ । 
২০ইন্দুনিকর নখরচজ্জ 
বলি বলরাম দান২০ |) 
গী. চ. পূঃ ২ 
ভেকু ২১৩৬৪ 


তকুতে পাঠান্তর | ১-১ মধুতে । ২-২ খুবধ । ৩-৩ অলক! । ৪-৪ তাওবে । 
€-৫ কুণ্ডলে । ৬-৬ কি আজ দেখিলু কি আজ পেখিলু গোরাঙ্গ রসিকরাজ । 
ও রূপ দেখিতে যুবতি উমতি হরুলু ধৈরজ লাজ ।। ৭-৭ ইঙ্গিতে । ৮-৮ ভাঙর 
ভঙ্গিতে । 3-2 অনঙ্গ-রঙ্গিত সঙ্গ । ১*-১* হোয়ল সদন । ১১-১১ বময়ে। 
১২-১২ কুস্থম-সুষম পাতি । ১৩-১৩ উড়িয়া । ১৪-১৪ শোহন । ১৫-১৫ বসন । 
১৬-১৬ বরণে যুবতী । ১৭-১৭ মত্তত।। ১৮-১৮ গমন । ১৯-১৯ হেরিয়া । 
২*-২* ইন্দুনিল্দন নখর-ছন্দন বনি বলরাম দাস । 


টীকা ৷৷ উমতি-_উন্মত্তা । মদন-কদন-_মদন ক্লেশে । মাধ্ৰীক--মধু হইতে 
জাত সুমিষ্ট মন্যবিশেষ । সিন্ধুর__হস্তী। কৰঝ-__-পদ্ম। 


শ্রীরাগ 


সব-অবতার-সান্ধ গোরা অবতার । 
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর ॥। 
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে । 
যাচিয়! যাচিয়! পহু দিল! প্রেম-ধনে ॥। 
এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল । 
অপনার হাতে তুলি গরল খাইল ॥। 


ক্ষ, 





১১২ বলরাম দাসের পদাবলী 


যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে ॥ 
কোটি কলপে তার নাহিক উধারে || 
মুঞি সে অধম হেন পন্থ না ভজিয়া | 
কহে বলরাম এবে মরিলু পুড়িয়া || 


তক্ষু ২২০ ৮ 


চীকা।। কলপে- _কল্পপরিমিত কালে । 


নর 


ধানশী 


বড় অবতার ভাই বড় অবতার । 

পতিতেরে ৯বিলায়ল৯ প্রেমের ভাণ্ডার ।। 

বড় অপরূপ ২যেন ২ গোরাচাদের লীলা । 

রাজ! হৈয়া ৩কাধে৩ করে বৈষ্ণবের ৪ঝোলা5 11 

হেন অবভারের উপমা দিতে নারি । 

সংকীর্ডন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি || 

সব লোক ছাড়ে যারে অপরস বলি । 

দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি || 

যবনেহু নাচে গায় লয় হরিনাম । 

হেন অবতারে *শেং বঞ্চিত বলরাম ॥। 
ভ. র. পৃঃ ৫৯২ 

তন ২২০৭ 

কী. পৃঃ ১৫২ 





তক্কতে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ বিলাওল । ২-২ তরুতে ‘যেন’ নাই । কী-- 
‘ঘেন গোরাচাদের' স্থলে ‘চৈতন্যচটাদের’ আছে । ৩-৩ তরু-_কান্ধে । হী.” 
কাধে কবে’ স্থলে “কান্ধে বহে’ আছে। ৪-৪ তরু ও কী-_দোলা । “ঝোলা” 
পাঠই অধিক সঙ্গত বলিয়া! আমাদের মনে হন । €-€ কাঁ ‘সে’ নাই । 


টীকা ৷৷ বোৌহায়ি_বউ । 


8:১৪ 




















বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন 
কার কোন দোষ নাহি মানে । 


শিব-বিরিঞ্চির অগোচর প্রেম-ধন 
যাচিয়া বিলায় জগ-জনে ॥| 

করুণার সাগর গোৌর-অবতার 

. নিছনি লইয়া মরি । 

কে জানে কিবা গুণ কিবা সে মাধুরী 
প্রাণ কান্দে পালরিতে নারি || 

পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খীণ জাতি 
গুণ শুনি কান্দে জগ-জন । 

অগেয়ান পশু পাখী তার! কান্দে ঝরে আখি 


কি দিয়া বান্ধিল সভার মন ॥ 
রাজা ছাড়ে রাজাভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ 
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান-রস । 
কেবা বলরাম-হিয়া গঢ়িল পাষাণ দিয়া 
হেন রস না কৈল পরশ ॥। 
তক ২২১২ 


টাকা ॥ কিঞ্চন অকিঞ্চন-_ধনী দরিদ্র । বিরিঞ্চিঁ_ব্রহ্মা । অগেয়ান— 
জ্ঞানহীন | 


হং 


রামকেলী 


গোরস্থন্দর পহু নদীয়া উদয় করি 
ভুবন ভরিয়া প্রেম-্দান । 

পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন ক্ষীণ জাতি 
উদ্ধারিল দিয়! হরিনাম ॥ 





সা. 
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ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কান্দে । 
অগেয়ান যত জন দেখিয়া অথির মন 
হরিবোল বলি মন বান্ধে ।। 
গদাধর দেখি কান্দে মন থির নাহি বান্ধে 
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দে। 
পহু মোর শুপাদ বলি লোটায় ধরণী-ধূলি 
্‌ কোলে করি কান্দে নিত্যানন্দে || 
অন্ধ বধির যত গোরাশুণে উনমত 
দিগবিদিগ নাহি জানে । 
ভাব-ভরে গরগর না চিনে আপন পর 
নিস্তার করয়ে জশেজনে ॥। 
বাহু তুলি হরি বোলে পতিত লহয়। কোলে 
গোরা-প্রেমে জগ-জন ভালে | 
উতর অধম হত তারা হৈল ভাগবত 


বঞ্চিত বলরাম দাসে। 
তন্ষু ২২৪৪ 


২৬ 
কামোদ 


দেখ দেখ অপরুপ গৌর-চরিত । 
সে! গোকুল-পতি অব পরকাশল 
পুন কিয়ে বামন-রীত ॥ 
নিরখি প্রতাপ প্রতাপরুত্র বলি 
তন্থ মন সরবস দেল । 
জগাই মাধাই আদি অস্রগণ 
চরণ প্রবণ নিজ কেল ৷৷ 
যছু পদ সহ অদ্বৈত ভগীরথ 
ভক্তি গঙ্গ-পরবাহ । 
ক নিত্যানন্দ গিরিশ দেই আনল 
বাম-হিমাচল মাহ ৷৷ Ft 








যছু অবগাহনে অখিল ভকতগপে 
বিলসই শ্রেম-আনন্দ । 
পামর পতিত পরম পদ পায়ল 
বঞ্চিত বলরাম মন্দ || 
তক ২২৮৬ 
টাকা ।। সো গোকুলপতি-........ সরবস দেল- অপুর্ব গৌরচরিআ দেখ । 
সেই গোকুলপতি কি এখন পুনরায় বামন অবতারের রীতি প্রকাশ করিলেন । 
যছু পদ সহ্‌......... বাম-হিমাচল মাহ-্ধাহার শ্রীচরণ হইতে শ্রীঅছৈতাচার্ধয 
ভগীরথের মত ভক্তিরূপ গঙ্গাপ্রবাহ বহাইলেন । শনিত্যানন্দ মহাদেবের মত 
আশা দিয়া সেই ক্থরধুনীকে হিমাচল ত্যাগ করাইয়া মর্ত্যের মাঝে আনিলেন । 


২ 


বরাড়ী 
আপনার গুণ শুনি আপনা পাসনে । 
অরুণ অস্থর খসে তাহা না স্বরে ॥। 
নাহি দিগবিদিগ নাহি নিজ পর । 
ধরিয়! ধরিয়! কান্দে পতিত পামষর ।। 
ক্রীপাদ বলিয়া পলু কান্দে উচ্চত্বরে | . 
কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে || 
কান্দিয়! কান্দিয়া পহু মাগে পদ-ধূলি। 
সূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভাইয়! ভাইয়া বলি || 
প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে । 
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ খির নাহি বান্ধে || 
কান্দে বান শ্রীবাস মুকুন্দ মুরারি । 
আনন্দে চলয়ে যত বাল-বৃদ্ধ নারী || 
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি । 
ভুবন মগন স্থখে কান্দে পশ্ু-পাখী || 
অন্ধ বধির জড় সভে আনন্দিত । 


বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত || 
জু ২২০১৪৫ 


- টীক| ৷ পাসরে-_বিশ্বৃত হয় । 





মরার 





১১৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


চীকা ॥। 


৫ 
সিন্ধুড়! 
নটবর রসিক রমণি-মনমোহন 
কত শত বেশ বিলাস । 

শ্যাম বরণ পর গোর কলেবর 

অখিল ভুবন পরকাশ ॥। 
দেখ দেখ অদভুত পহুক বিলাস । 
রঙ্গিনি-সঙ্গ-রঙ্গ-রস-রঙ্গিত 

হেন জন করিল সন্ন্যাস ॥ 
নায়প্সি-কুচ-তট-কুক্কুম মণ্ডিত 

বসন বেশ ধকু সাধে । 
গোরিক থোরি বদন-বিধু চুম্বন 

হৃদয় গহন উলমাদে || 
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গমে 

পুলকিত অতি অবসাধে । 
মনসিজ-সমরে পরাভব অন্তরে 

তেঁ অতি করয়ে বিষাদে ।। ৯. 
মকরত-বরণ রতন-মণি-ভূষণ 

তেজি অব তকু-তলে বাস । 
লম্পট-গুরুবর কোন সিধি সাধয়ে 


না বুঝই বলরাম দাস ।॥। 
তরু ২২৪৪ 


খোরি-_সামান্, অল্প । তাকর-_তাহার । 





₹ ন্বৃত্য করে । 


২ ) 
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কোটি কাম রূপ-ধাম 
ভুবনমোহন লাবণি ঠাম 
হেরত জগত-যুবতি উমতি 
ধৈরজ ধরম তেজিয়া ॥। 
অসিম পুণিম-শরদ-চন্দ- 
কিরণ দমন বদন-ছন্দ 
কুন্দ-কুস্থম নিন্দি স্ষম 
মঞ্চ দশন-পাতিয়া । 
বিশ্ব-অধরে মধুর হালি 
বমই কতহি" অমিয়া-রাশি 
শুধই সীধু-নিকর নিঝর 
বচন এছন ভাতিয়া ৷ 
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ 
মধুর পিরিতি-আরতি পুঞ্জ 
সোঙরি সোডরি অধিক অবশ 
মুগধ দিবস রাতিয়া । 
ভাবে অবশ অলস ধন্দ 
চলত চলত খলত মন্দ 
পতিত-কোর পড়ত ভোর 
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া ॥ 
অরুণ নয়ানে করুণ চাই 
সখনে জপয়ে রাই রাই 
নটত উমত লুঠত ভ্রম 
ফুটত মরম ছাতিয়া । 
উত্তম মধ্যম অধম জীব 
সবহু" প্রেম-অমিয়া পীব 
তহি" বলরাম বঞ্চিত একলে 


৯১১৭ 


সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥। তরু ২১১১ 
--উ্ীকা ৷৷ উজ্োর- উজ্জল । উমতি-_উন্সন্ত । বমই--বমন করে । নটত-_ 














বয়জ লমাজ্জে--আজ সমাজে ॥ 


ন্‌ ৭ 


যত যত অবতার সার । 

ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার ।। 
ব্রহ্মার দুলভ ক্রুষ্ণ-প্রেয নাম-ধন । 
আচগডালে দিয়া পহু ভরিল ভুবন ॥ 
ফ্লেছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায় । 
ডুবিয়া সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥। 
পশু পক্ষী ব্যাস্ত মৃগ জলচরগণে । 

হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্তনে || 
স্বর্গ মর্তা পাতাল ডুবিল গোরা প্রেমে । 
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে ॥। 


তরু, ২৩৪৬ 


২৮ 


বড়ারি 


পুর্বে গোপত কৈলা বরজ সমাজে । 

এবে তাহ! গাওয়াইল! ষঙ্কীর্ভন মাঝে ॥ 
কেন হেন কৈলা গৌরাঙ্গ কেন হেন কৈলা । 
কুলবধূ সনে প্রেম তাহা প্রকাশিলা ॥। 

যত যত প্রিয়জন না কহিলা! তারে । 
যাচিয়া যাচিয়া এবে দিলা সবাকারে ॥ 
উত্তম জনারে কহি না পুরল সাধ । 
জগভরি গাওয়াইলা নিজ পরিবাদ ॥ 
জগতের জগজন এই রসে ভাসে । 

না বুঝল বলরাম করমের দোষে | 








বরাড়ী 
ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গ রায় । 
রুষ্ঃ গেল গোচারণে কান্দে উভরায় ॥। 
পুন কহে প্রাণনাথ ধবলীর সনে । 
সথাগণ লঞ্চে নাথ গেলা সে বিপিনে ॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন । 
ক্ষণে বুন্দাবনের পথ করে নিরীক্ষণ ।। 
গোরা মুখ হেরে কান্দে সহচরগণ 
না বুঝল বলরাম বুথাই জীবন ॥| 


ত্র. 


৩ 


ন্ৃহই 
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে ৷ 
ডগমগ প্রেম তরঙ্গে ॥। 
খেনে উঠে খেনে পুন বলে । 
জ্বর জর রসের আবেশে ॥ 
নাচে গৌরাঙ্গ প্রেম মণি । 
দীন হীন কৈল প্রেম ধনী ॥। 
স্বেদ কম্পে তনু নহ খির । 
ঘন ঘন গরজে গভীর || 
প্রেম ভরে ঢলি ঢলি চলে । 
খেনে রহি হরি হরি বোলে || 
কিয়ে অপরূপ ক্ষিতিতলে । 
গোপীপতি পতিতের কোলে ।। 
প্রেম রসে জগজন ভাসে । 
বঞ্চিত বলরাম দাসে || 


পৃঃ ১% 





১২* বলরাম দাসের পদাবলী 


টীকা ৷৷ ডগমগ--অস্থির, চঞ্চল । ক্রন্চারী অমরচৈতন্য এই পদটি কোথায় 
পাইয়াছিলেন তাহা নির্দেশ করেন নাই । আমরা সাহিত্যপরিষদেঃ পুথিশালায় 
সংরক্ষিত ৯৫৩ সংখ্যক পুথিতে এই পদের সন্ধান পাইতেছি । 


৩১ 


তুহু বড় কয়লি অকাজ । 
উপেখলি গোরা নটরাজ ॥। 
না বুঝলি প্রেমক রীত । 
মান কয়লি বিপরীত || 
শুন শুন ১চতুরালি১ নারী । 
তুয়া মন বুঝই না পারি ॥। 
সো! যদি কর অপরাধ । 
তুহু কাছে কয়লি ২প্রমাদ২ || 
অবহু চলল সব হাম । 
বলরাম দাসের পরণাম ॥ 
ক ৬২৯৬ 
মন্তব্য । পুথিটিতে পদটি দুইবার ধৃত হুইয়াছে। প্রথমে ১৪৪ পৃষ্ঠায় ধৃত 
পাঠ দিয়াছি। পরে ২৫৫ পৃষ্ঠায় যে পাঠ রহিয়াছে, তাহাতে যে পাঠাস্তর দৃষ্ট 
হয়, তাহ! দেওয়া হইল । 
পাঠাস্তর ৷ ১-১ চতুরিণি । ২-২ প্রেমবাদ 
টীকা ৷৷ কয়লি--করিলি । পরণাম-প্রণাম । 


২ 








গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ১২১ 


সো চরিতাম্বৃত মরমে সঞ্চারিয়ে 
হৃদি মাহা পৈঠলি ভোরি ॥ 
কহু বলরাম পাইলে হোয়ল 


টীকা ৷৷ জগমাহাপৃথিবী মধ্যে । রোয়সি-_কীাদিতেছ । 


গৌরক প্রেম শার্দ,ল সম আয়ল 


কোন স্থশক শর রোই দুরে ভাগল 
নাম শুনি নাশ হে বেয়াজ ।। 
তাকর অপন্ধপ রঙ্গ । 
দান ধরম ব্রত ভয়ে ভাগি ধায়ল 
মুকুত আদি কুরঙ্গ । 
পামরি পাষণ্ডি শিবা ফুকরই 
শুনইতে কীর্তন নাদ । 
করিবর যুগ ধান ন! থাকয়ে 
' মরমে গণিয়ে পরমাদ ॥ 
ভকতি নিন্দুক দুরাশয় মূঢ়মতি 
মেষসম দূরহি ভাগি । 
বলরাম দাস কহে কো যছু বুঝৰ 
গোৌরপ্রেম অঙ্গুরাগী।। 


চীক! ৷৷ শাদুল-__-ব্যাস্ত । শিবা শৃগাল । 


৩৪ 
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে ১টৈল১ অবতার । 
প্রথমে ২করিল২ গুরুবর্গের সঞ্চার |। 
মাধবিন্দ পুরী ৩আর৩ শচী জগন্নাথ । 
অদ্বৈত আচার্ধ প্রকট হইল! সেই সাথ ৷৷ 
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১২২ বন্দৱাম দাসের পদাবলী 
প্রকাশিয়া ৪দেখেন অদ্বৈত এ সংসার । 
কৃষ্ণ ভক্তি *নাঞি কিছু বিষয় ব্যবহার || 
৬কিয়া তাপে কিয়া পাপে কিয়া ভবাননে । 
ন! করে কৃষ্ণের কথ! সদাই বিজনে ॥।৬ 
আনিঞা কৃষ্ধেরে আমি করিব অবতার । 
তবে ৭যে৭ অদ্বৈত নাম সকল আমার ॥। 
পুবেতে বিহরে ব্রজে কৃষ্ণ বলরাম । 
কোটি চন্দ্র স্্ধা জিনি "তাহার নিতাধাম৮্ || 
সেই ছুই*জগতে এবে৯ হইয়া ৯০উদয়১০ । 
গৌউড দেশে ১১পুর্বৰ শিরে করিলা১১ উদয় ।॥। 
অনপিত বস্তু ১২পু৪১২ অপিত করিয়! । 
বিলায় চৈতন্ঞ ৯৩মাগি৯৩ যাচিয়া যাচিয়! ॥। 
পতিত দুৰ্গতি আদি সব তরাইল । 
বলরাম দাস এক বঞ্চিত হইল || ক ৬৬১৮ 
মন্তব্য । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৬৬১৬ সংখ্যক 
পুথিতেও এই পদটি দৃষ্ট হয় । এই পুথিতে যে পাঠাস্তর মিলে তাহা ধৃত হুইল £ 
১-১ করেন । ২-২ করেন । ৩-৩ পুখিতে নাই । ৪-৪ দেখে আচার এসব । *-৫ 
শৃন্মাত্র । ৬-৬ কিয়! পাপে কিয়! পুণো করে বিষয় ভোগ । ভক্তি গন্ধ নাহি যাতে 
মাত্র ভবরোগ ।। ৭-৭ সে | ৮-৮ ইহার নিজধাম । ৯-৯ জগতেরে । ১০-১* সদয়। 
১১-১১ শৈলে করিল । ১২-১২ পুণ্য । ১৩-১৩ মাতি। 
উল্লেখ্য যে, এই পদের “'অনপিত বস্তপুঞ্জ অপিত করিয়া” ইত্যাদি অংশে 
স্পষ্টতঃই শ্রীক্ণ গোস্বামী রচিত “অনপিতচরীং চিরাৎ্ণ কক্ণয়াবতীর্শঃ কলে!’ 
ইত্যাদি শ্লোকের প্রচ্ছায়া দৃষ্ট হয়। হ্থতরাৎ এই বলরাম দাস নিঃসন্দেহে চৈতন্য- 
পরবর্তী এবং বলরাম কবিরাজ যদি এই পদের রচয়িতা না হন তাহা হইলে 
তৃতীয় একজন বলরাম দাসের কথা! স্বীকার করিতে হয় । 


৩ 








জর জয় শচীস্থন্থ গৌরাঙ্গ হুন্দর । 

জয় জয় অন্ররাগ ভাব কলেবর ।। 
বকহইতে গদগদ আধ আধ বোল । 
প্রেমে গরগর মন আনন্দ হিল্লোল।। 














গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ১২৩ 


হরি ভজন পহু করল শৃঙ্গারে । 

অতয়ে সে মহামন্ত্র যাচিল সভারে || 

সেই আজ্ঞা নিজ নিজ অনুসারে । 

কত কত পাতকী পাইল ভব পারে ।। 

মুঞি ত পাপিষ্ঠ অতি তাহ! না মানিয়া । 

ংসার সাগর ঘোরে রহিত পড়িয়া ॥। 

বলরাম দাসে কহে দন্তে তৃণ ধরি । 

মোরা দয়া করহে দয়াল গৌরভরি ৷ 

সা ৯৫৩ 
টাকা || স্ম্থ__পুত্র, তনয় । গরগর-__ভাবাবেশে আকুল বা আত্মহারা, 
ভগমগ । 


১১১১০, 
নিজ পারিষদ কাদে আচার্য্য গোসাঞি । 
কাদিয়া বিভোর হইল দেখে ছুই ভাই ॥। 
কাদে বাহু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি । 
ভূমেতে পড়িয়া কাদে শিশু বুদ্ধ নারী ॥। 
অন্ধ বধির জড় প্রেমে আনন্দিত । 
বলে বলরাম দাস এ রসে বকিতি || 

সা ৯৭২ 


৬৭ 

জয় জয় শ্রীরুষ্ণ চৈতন্তাচন্দ । 

যূরতি বসস্ত পিরীতি রসকন্দ || 

বিকশিত তঙ্ছ বন মুখ অরবিন্দ । 

ভাব্কুহ্ছম শোভা হাস মকরন্দ || 

নব পল্লব অনুরাগ আনন্দ । 

' বিলসে কোকিলাকুল সহচরবৃন্দ || 
_ কক্ুণাম়লয়ানিল শীতল সুগন্ধ । 

জগত ন্থক্সিত প্রেম-প্রবন্ধ ॥। 





১২৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


ত্ৰিভুবন প্রকাশিত পদনখচন্দ্র । 
পদদরশনহীন বলরাম মন্দ || 


টীকা ৷৷ অরবিন্দ-পদ্ম | 


wor 


গোরা পহু বিরলে বসিয়ে । 

মুকুন্দেরে কহয়ে কান্দিয়ে ॥ 

কোন বনে মুরলী বদন । 

কেমনে পাইব দরশন ॥ 

দেখি আইস তুরিত করিঞ্ঞে। 

প্রাণ কান্দে তাহার লাগিঞে ॥ 

গৌরাঙ্গচান্দের ভাব দেখি । 

মুকুন্দের ছলছল আখি ॥। 

বলরাম দাস তা দেখিঞে । 

মুকুন্দের সঙ্গে চলে ধেঞে ।। টা 


টীকা ৷৷ ধেঞ্ের খাইয়া | 


৩৯ 


মোর চৈতন্য নিতাই । 
শালা TE 
জীব তরাবার লাগ্যা হইয়াছে সঙ্গ্যাসী । 
রতন মন্দির ছাড়ি তরুতলে বসি ॥। ৯ 
রত্বু পালক্ষে নানা ফুল বিছায় । 
সে স্থখ ছাড়িয়া কেনে ধুলায় শুইয়া ॥। 
পুরুবে বান্ধ্যাছ চূড়া ইবে কেশহীন । 
পীত ধড়্যার ভাবে কেন পর্যাছ কৌপীন ॥ 
শ্রীরাধিকার ভাবে কেন হৈলে উদাসীন । 












বলরাম দাস বলে মনেতে ভাবিয়া ! 
সব জীবে উদ্ধারিলে হরিনাম দিঞ] || 
ক ৪৯০৬ 
টীকা | তুমরা-_-তোমর1 । অতরাবার-_ত্রাণ করিবার । পুকুবে-__পুর্বে। 
ইবে__এবে। 


কি জানি কি করে হিয়া দিন ছুই চারি। 
ধুক ধুক করে সদা পরাণ হামারি ॥। 
অবিরত লোরে নয়ন যুগ ঝাপি। 

দখিন অঙ্গ মোর অবিরত কাপি ॥। 
লাখ লাখ অমঙ্গল তাহ! নাহি মানি । 


গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি ॥। 

বলরাম দাস কহে মনেতে বিচারি । 

এত কি পরাণে সহে বিঘিনি বিথারী ॥। 
j সা ৯৫ 
মন্তব্য । পদকল্পতরুতে (২২১৮) পদটির কোন ভণিতা নাই এবং নিক্গের 





ছুই ছত্রও নাই। 
টীক1 ।। বিঘধিন-বিদ্র । বিথারী-_বিজ্তর | 








৪১ 
ধানশী 

গৌর বরণ মণি-আভরণ 
৯নটুয়া১ মোহন বেশ। 

দেখিতে দেখিতে ভুবন ২ভুলিল২ 
টলিল সকল দেশ ॥। 

মল মলু' ৩সই৩ দেখিয়া গৌর ঠাম । 
বধিতে যুবতি ৪কি বিধি গড়ল 
কামের *উপর* কাম ॥। - 











£c¢ ॥ : 
১২৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
৬চম্পা৬ নাগেশ্বর মলি থরে খর 
১ পু বিনোদ কেশের সাজ । | 
ওরূপ দেখিতে যুবতী ৭উনমতিএ 
৮ছাড়ল৮ ধৈরজ লাজ ॥ 
*সে ভঙ্গি? দেখিয়া পতি উপেখিয়। 
নদীয়া নাগরী কান্দে । 
ভণে বলরাম আপনা নিছিল 
৯০সে পদ-নখর-চান্দে১০ ॥| 
প. স. পৃঃ ৪১ 
তরু ২১০৯ 
তরুদত্তে পাঠাস্ভর ৷৷ ১-১ নাটুয়া । ২-২ ভুলল। ৩-৩ সোই । ৪-৪ গঢ়ল 
কি বিধি । ৫-৫ উপরে ৷ ৬-৬ চাপ! । ৭-৭ উমতি । ৮-৮ হরল। ৯-৯ লে 
ভঙ্গি । ১০-১* গোরা পদ নখ ছান্দে। 
টাকা | নটুয়া_নর্তক । নিছিল--সমর্পণ করিল । 








£ ৭. 
রঃ তোঁড়ী 

রসে ঢর চর গৌর কিশোর 
বস্কিম নয়নে চায়। 

জিনি করিবর গমন মন্থর 

পরাণ দোলায়ে যায়।। 

চাচর চিকুরে চুডার টালনি 
গাখিয়ে চাপার কলি । 

. তাহার সৌরভে জগত মাতল 
ঝাঁকি ঝাকি উড়ে অলি ।। 

গৌরাঙ্গ রূপের ছটার কিরণ 
লাগয়ে যাহার গায় । নত 

উনমত হয়ে বাহু পসারিয়ে 





ভণে বলরাম ও পদ নিছনি 
শোভিত নখের চান্দে || 
ক্র পৃঃ ১৭ 
টীক! | ঢরঢর-__ঢলঢল, উচ্ছলিত । 


৩ 


শুন গো মরম সই স্বপন কাহিনী । 
যেই মাত্র দণ্ড চারি আছয়ে রজনী || 
হেনই সময়ে সেই শচীর নন্দন | 
এ আসিঞে আমারে ধরি [দল আলিঙ্গন || 
ভুজলতা বেটি তাহে হিয়ায় হিয়ায়। 
মুখের উপরে মুখ দিয়ে চুম্ব খায় || 
স্থদুঢ করিয়া চাপি ধরে পয়োধর । 
কত স্খে ডুবাইল গৌরাঙ্গ হুন্দর ॥ 
বুকে বুক দিয়া করে নানা প্রেমরীত । 
হেন বেলে নিদ্রাভঙ্গ হইল আচস্থিত || 
নয়ন মিলিতে পুন ন! দেখি আর । 
কোথা আরে গেল সহ শচীর কুমার || 
বলরাম দাণ কহে দেখহ ভাবিঞ্ে। 
হিয়ার ভিতরে গৌরাঙ্গ আছয়ে পসিঞে || 


ক ৩২৬ 
মন্তব্য । এটি হবপ্পে সপ্ডোগের পদ । চৈতন্তসমকালীন বলরাম দাসের পক্ষে 
এইরূপ রচনা কিছুতেই সন্ভব নহে । এটি চৈতন্তযপরবর্তী কোনও বলরাম 


₹ দাসের রচন। হওয়াই সম্ভব । বলরাম কবিরাজ ভিন্ন স্বতঞ্জ এক বলরাম চৈভন্তের 
কালে মান ছিলেন এই জাতীয় পদ হইতে দৃঢ় অন্থমান হয়। 















বিরলে নিতাই পাঞ! হাতে ধরি বসাইয়! 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে ॥ 

জীবেরে সদয় হৈয়! হরিনাম লওয়াও গিয়া 
যাএ নিতাই স্থরধুনী তীরে ॥ 

নামপ্রেম বিতরিতে অছৈতের হুঙ্কারেতে 
অবতীর্ণ হুইন্থ ধরায় । 

তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব 


তুমি মোর প্রধান সহায় ।। 

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লইয়। 
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি । 

আীগেড়মগ্ডল ভার >করিতে? নাম প্রচার 
ত্বপা নিতাই যাও তথা তুমি ॥। 

মো হৈতে না হবে যাহ! তুমি ত পারিবে তাহ! 
প্রেমদাত! পরম দয়াল । 

বলরাম কহে পহু দোহার সমান দুলু 
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল ।। 





ব্র পৃঃ ২৫ 
বৈ. পৃঃ ৭২৩ 
বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ লৈয়া কর । 
মন্তব্য । এক পদকর্তা বলরাম দাস শ্রচৈতন্য নিত্যানন্দের সমসাময়িক 
ভক্ত ছিলেন । এটি উক্ত বলরামদাসের রচনা বলিয়। আমাদের ধারণা । 








নিত্যানন্দ-বিষয়ক ১২৯ 
২অচ্যুত২ অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম ৩ 
৷ স্থরধুনী তীরে ৪কৈল৪ থানা।। 
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ 
পাষণ্ড দলন বীরবানা ॥ 
*পসারা শ্রাবিশ্বস্তর সঙ্গে লয়ে গদাধর 
আচার্ধ চত্বরে বিকে কিনে ।৫ 
৬গোৌরী দাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি 
হাটের মহিমা কিছু শুনে ॥। 
পাত্র রামাই লঞ্! রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া 
কোটাল হইল! হরিদাস । 
কৃষ্ণদাস হইল দাড়্যা কেহ যাইতে নারে ভাড়্য! 
লিখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস ॥। 


বলরাম দাসে বলে অবতার কলিকালে 
জগাই মাধাই হাটে আসি । 
ভাণ্ড হাতে ধনপ্রয় ভিক্ষা যাগিয়া লয় 


হাটে হাটে ফিরয়ে তপসি ॥।৬ 
ক্ষণদা ২৫১ 
তরু ২৩১৩ (অজ্ঞাত) 


তরুতে পাঠাস্তর | ১-১ পহু । ২-২ চৈতন্য । ৩-৩ ত্রিভুবন অনুপাম ॥ 
৪-৪ করি। ৫-৫ তরুতে “পসারী...***বিকে কিনে’ নাই । ৬-৬ তকরুতে 
নিয়োদ্ধৃত পাঠ রহিয়াছে 


রামাই স্থপাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞ! চালাইয়! 
কোতোয়াল হৈল! হরিদাস । 

কুষ্দাস হৈল দাড়্যা কেহে1 যাইতে নারে ভাড়্যা 
লিখন পড়ন শ্রীনিবাস ॥ 

পসারিয়! বিশ্বস্তর | আর প্রিয় গদাধর 
আচার্ধযচত্বরে বিকিকিনি । 

গোৌরীদাস হাসিহাসি রাজার নিকটে বসি 
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥ 





১৩* বলরাম দাসের পদাবলী 


মন্তব্য_-ডঃ সুকুমার সেন এই পদটিকে তাহার লিখিত ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য 
সম্পাদিত “বলরাম দাসের পদাবলী"'র ভূমিকায় জনৈক “বলরাম বস্থ'র পদ বলিয়া! 
ধরিয়াছিলেন । পরবর্তীকালে ‘বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ 
«ম সংস্করণে (পৃঃ ৪২৫ ) তাহার এই মত পরিত্যাগ করিয়া পদটিকে বলরাম- 
দাসের রচিত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । বলরাম বন্থ নামে কোন পদকর্তী 
কখনও ছিলেন বলিয়া মনে হয় নাঁ। ইনি নিত্যানন্দ-অন্ুচর বলরাম দাসই 
হইবেন ॥। এই পদে বলরাম--পরবর্ণী কোন কোন বৈষ্ণব লেখককে পথ 
দেখাইয়াছেন, ধারণা । নরোত্তম দাস ও আরও কোন কোন বৈষ্ণব কবি চৈতন্থ 
নিত্যানন্দের প্রেম ধর্মপ্রচার ব্যাপারের বর্ণনায় হাটে কেনা-বেচার রূপক অবলম্বন 
করিয়াছেন । বলরাম দাস এই পদে সর্বপ্রথম *হাটপত্তন” ক্ূপক সর্বাগ্রে 
ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে । 

টীকা ॥ থানা-_আস্তানা, আড্ডা । হাট করি পরিবন্ধ_হাটপত্রন করিয়া । 
বীরবানাপতাকা । পলপারী--আড়তদার । রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া-_ঢে"ঢর! 
দিয়া । কোটাল-চৌকিদার । দাড়্যাদৌবারিক, দারোয়ান । ভাড়্যা__ 
ঠকাইয়া । ভপসি-_ছু'ড়িয়া । পদটি নিত্যানন্দ অনুগত বলরাম দাসের বলিয়! 
মনে হয়। 


মঙ্গল 
গজেজ্গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায় 
পদভরে মহী টলমল । 
মহামত্ত সিংহ জিনি ১কম্পবতী১ মেদিনী 
পাঁষণ্ীগণ শুনিয়া বিকল ॥ 
২আয়ত অবধৃত২ করুণার সিন্ধু । 


প্রেমে গরগর মন করে হরিসঙ্কীর্তন 
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ 

হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে 
প্রেমে ভাসে অমরতসমাজ ও । 

সহ্‌চরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে 
'অলখিত করে সব ৪কাজ5 ॥ 

‘শেষশায়ী সক্ষর্ষণ অবতারী নারায়ণ 


ধার অংশ কলায় গণন । 


আদ 


পাঠাস্তর ॥ 


ধারণা হয়। 





নিত্যানন্দ-বিষয়ক ১৬১ 


কূপাপিন্ধু ভক্কিদাতা জগতের হিতকর্তা 
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ 

ধার লীলা! লাবণাধাম আগমনিগমে গান 

যার ক্ূপ মদনমোহন । 

এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পহু দেশে দেশে 
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥ 

ব্রজের ৫বৈদগ্ধী৫সার যত যত লীলা আর 
পাইবারে যদি থাকে মন । 

বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয় 


ভজ ভাই শ্রীপাদ চরণ ॥ 


ভ. র. পূঃ ৫৯৬ 
সী. চ. পৃঃ ২৭ 


তর, ২২০৮ 


১-১ তরু ও গী. চ. কম্পমান । ২-২ তরু আওত অবধোৌত । 
৩-৩ তরু সমাজ । ৪-৪ তরু কাজে । ৫-৫ গী. চ. বৈদগধি । 
টীকা ॥ শেষশায়ী-_অনস্তনাগের ফণায় শায়িত | সক্ষর্ষণ--বলরাম । 
মন্তব্য ॥ এটি শ্রীনিত্যানন্দ-অন্ুগত বলরাম দাশের রচিত পদ বলিয়! স্পষ্ট 


বরাড়ী 

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ 
কেহে! ত না পাইল হরিনাম । 

এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে 
রুপা করি লওয়াইবে নাম ॥। 

কৃত পাপী ছুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর 
কেহে! যেন বঞ্চিত না হয় । 

শমন বলিয়! ভয় জীবে যেন নাহি হয় 
স্থখে যেন হরিনাম লয় || 

কুমতি তাকিক জন পড়ুয়া অধমগণ 
জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ । 








১৩২ ব্জরাম দাসের বদাবলী 


কুষ্প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ ॥। 
সংকীর্তন প্রেম-রসে ভাসাইহু গৌড় দেশে 
পুর্ণ কর সভাকার আশ । 
হেন রুপা-অবতারে উদ্ধার নহিল যারে 
কি করিবে বলরাম দাস ।। 
ভকু ২২৬১ 


মন্তব্য । পদটির ভাব ও ভাষা বিচারে শ্রীনিত্যানন্দ-তেবক বলরাম দাসের রচিত 
বলিয়া অনুমান হয় । 


গান্ধার 


নাচতরে নিতাই বরচাদ । 

সিঞ্চহই প্রেম সুধা রস জগজনে 
অদ্ভুত নটন আছাদ ||. 

পদতল-তাল . খলিত মশি-মঞ্জরি 
চলতহি টলমল অঙ্গ । 

মেক্শিখরে কিয়ে তন অন্পামজে 
ঝলমল ভাবতরঙ্গ || 

রোক্ত হুসত চলত গতি মন্থর 
হরি বলি মূরছি বিভোর । | 

খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই 
আনন্দে গরজত ঘোর || 
দীন অবধি নাহি মান । 

অবিরত দুর্লভ jy প্রেম রতন ধন 
যাচি জগতে করু দান || 
নিখিল তাপ দূরে গেল । 








রাসকেলি রসরঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে 

সো! পহু কি লাগি অবহ্ৃত।। 
৩এ দুঃখ" কহিব কার আগে । 

সকল নাগরগুকু রসের কল্পতক্রু 
৪কেন নিতাই ফিরেন৪ বৈরাগে ॥ 

সক্ষর্ষণ শেষ যার অংশ কলা অবতার 
অনুক্ষণ৬ গোলোকেঙ বিরাজে । 

*শিববিহি অগোচর আগম নিগম পর * 
কেন নিতাই সঙ্কীর্তন মাঝে ॥। 

স্রুষ্জের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম” 
কলিযুগে শনিত্যানন্দ । 

গৌররসে নিমগন করাইল জগজন 


দূরে রহু বলরাম মন্দ || 
ক্ষণদা ১২* 


তনু ২২০৪৪ 

কী পৃঃ ১৯ 

পাঠাস্তর ॥ ১-১ কী অন্থপম । ২-২ লক্ষ্ম কোটি মনোরম । ৩-৩ তরু ও কী 

হরি হরি এ দুখ। ৪-৪ সে বা কেন. ফিরয়ে। ৫-৫ কী আর । ৬-৬ 

কাঁ গোলোক । ৭-৭ তরু কৃষ্ণের অগ্রজনাম মহাপ্রভু বলরাম । ৮-৮ তক 
শিববিহি অগোচর আগম নিগম পর । 

















বলরাম দাসের পদাবলী 


টীকা! ॥ লক্ষ্মী কোটি মনোরমা--যে সব ত্রজবধূ কোটি কোটি লম্ষ্্ী হহঁতেও 
অধিক সুন্দরী । নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম অবতারে ইহাদের সঙ্গে বিহার 


ধানশী 
অন্ক্ষণ অক্ুণ নয়ন ঘন ১ঘুরভঃ 
খরকত২ লোর বিথার । 
কিয়ে ঘন ৩ অক্ুণ৩ বরুণালয় সঞ্চকু 


অমিয়! €বরষে* অনিবার ।। 
৫নাচেরে নিতাই বরচাদ । 


সিঞ্চই প্রেষসুধারস জগজনে 
অদ্ভুত নটন স্ছাদ ॥। 

৬পদতলতলে বলিত মণিমঞ্জরী৬ 
চলতহি টলমল অঙ্গ । 

মেরু শিখর কিয়ে তন্থ অন্থপাম রে 
ঝলমল ভাবতরঙ্গ ।। 

' রোয়ত ৭হসত চলত! গতি মস্থর 

হরি বলি মুক্ছি বিভোর । | 

৮খেনে খেনে৮ গৌর গৌর বলি ম্ধায়ই৯ 
আনন্দে ১০গরজত১০ ঘোর ॥। 

পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর 
দীন অবধি নাহি মান । 

অবিরত দুর্লভ প্রেমর তনধন 
যাচি জগতে কক দান || 

> ১অবিচল দুলহ > > প্রেমধন বিতরণে 
নিখিল তাপ দূরে গেল । 

১>২দীন হীন সবহি মনোরথ পুরল 





অবল! উনমত ভেল ।। 





শ্রীমদ্বৈত-বিষয়ক ১৯৩৫ 


এছন করুণ নয়ন অবলোকনে 
কাহু না রহ দুরদিন ।৯২ 
বলরাম দাস তাহে ভেল বঞ্চিত 
দাকুণ হৃদয় কঠিন ।। 
ভ. বু. পূঃ ৬*১ 
গী. চ. পৃঃ ২৮ 
হন ২৩০১ 
কী পূঃ ৮২ 


পাঠাস্তর || ১-১ গী. চ. চুর্ত। ২-২ কী-ঝলকত। ৩-৩ কী করুণ। 
৪-৪ তরু ও কী বরিখে। €-৫ তনু ও কী নাচতরে। ৬-৬ তক ও কী 
পদতলতাল খলিত মণি মঞ্জির । গী. চ._-'খলিত"' স্থলে কেবল “রণিত' আছে। 
৭-৭ কী চলত ঈষত । ৮-৮ গী. চ. খশে খণে । ৯-৯ গী. চ. ধাবই । ১*-১* 
কী গরজই। ১১-১১ তন্ক 'অতিচলনোগ্রঁ এই পাঠের কোন অর্থ হয় না॥ 
ভ. র. সী. চ. ও কী-র পাঠ এখানে সঙ্গত । ১২-১২ কী-তে “দীনহীন ..ছুরদিন” 
ইত্যাদি ছত্র কয়টি নাই । 

টীকা ৷৷ ঢরকত-প্রবাহিত হয় । ছুলহ-ছুলভ । 


৫১ 
শ্রীঅদ্বৈত-বিষয়ক 
ভাটিয়ারী 
বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিলা ধীরে ধীরে 
মহাপ্রভু অবনী *মাঝার | 
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে 
নিত্যানন্দ রায় সখ! ২যার২ || 
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি । 
উত্তম অধম জনে তরাইল! ভক্তিদানে 
এমন দয়াল দাতা নাই ॥। 
৩উত্তম অধম মেলি করাইল1 কোলাকুলি 
অন্ধ বধির যত আছে । 
পঙ্গুয়া চলিল ৪ধাঞা1৪ হরি হরি বোলাইয়া। 


«দু বাহু তুলিয়া তারা* নাচে ॥ 





১৩৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
৬প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে 
চৈতন্য-বাতাসে উথলিল । 
আকাশে ‘লাগিছে’ ঢেউ স্বর্গে নাহি বাঁচে কেউ 
সপ্ত শপাতাল৮ ভেদি গেল ॥ 


ডুবিল যে নাগলোক নরলোক স্বরলোক 
গোলোক ভরিল প্রেমবন্তা! । 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায় 
বিশেষে ধরণী হৈল ধন্য! || 
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্ধ সেই 
অনন্ত অপার রসধাম । 
এমন প্রেমের বন্তা ূ স্থাবর জঙ্গম ধন্যা! 
বঞ্চিত হইল বলরাম ॥ 
ক ২৩৪৮ 
কী পুঃ ২১ 


কী-তে পাঠাস্তর | ১-১ মাঝারে । ২-২ যারে। ৩-৩ উত্তমে অধমে 
মেলি । ৪-৪ ধাইয়া ৷ ৫-৫ দুই বানু তুলিয়া সবে নাচে। ৬-৬ প্রেমবন্তা । 
৭-৭ লাগিল । ৮-৮ পাতালে । 


টীকা ৷৷ পঙ্গুয়৷-_খোড়া । 


৫2২ 


সহ ই 
ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহু 
যোগাসনে বসিয়া আছিলা । 
হঠাৎ, কি ভাব মনে ভহুক্কার গরজনে 
অকম্মাৎ্ উঠি দাড়াইল! ॥। 
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনী মণ্ডলী । 
জগত তারিবে যেই . নদীয়া উদয় সেই 
ইহ! বলি নাচে বাহু তুলি ৷ 











আৰ 





পরব্যোমে লাগিল ঝঙস্কার । 
মহাপ্রভু আগমন জানিলেক ত্রিভুবন 
বলরামের আনন্দ অপার || 


উদশু--উদ্দাম । 


4৬ 


ছয় গোস্বামা-বিষয়ক 


রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রঙ্গীব গোসাঞি | 
কত ভক্তিগ্রন্থ কৈল লেখা জোখা নাই ॥ 
মনের বাসনা আত্মশুদ্ধি কারণ । 

কতিপয় শ্রস্থনাম করিব কীর্তন ॥। 
গোপাল বিরুদাব্লী কৃষ্ণপদ চিহ্ন । 
শ্রমাধবমহোত্পব রাধাপদ চিহ্ন ৷। 
শ্রগোপালচম্পূ আর রসামৃতশেষ । 
কুপান্দুধিস্তব ৯সপ্ত৯ সন্দর্ভ বিশেষ ॥। 
স্বত্রমাল! ধাতু সংগ্রহ কষ্ণাচ্চন । 
সক্কল্পকল্পবুক্ষ হরিনাম ব্যাকরণ ॥ 
২নিখিল নিখিল।২ গ্রন্থ কত কৈব নাম । 
খুলিল! ভক্তির হবার কহে বলরাম ॥ 


ত্র পৃঃ ২৪ 
বৈ. পৃঃ ৭২৪ 


“বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঠাস্তর || ১-১ ষট । ২-২ লিখিলা নিখিল । 





১৬৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


৫৪ 
নন্দোৎ্সব 
কামোদ 
নন্দন্ত হেরি যশোমতী রোহিণী 
আনন্দ করত বাধাই । 
ভেরিয়া গোপগণ সভে আনন্দিত মন 

নন্দমহুলে ধায়াধাই ৷৷ 

কোথা গেল নন্দরাজ পড়িল মানস কাজ 
দেখসিয় পুত্রের বদন । 

নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি 
দেখি কর সফল জীবন ।। 

এত বলি নন্দরাণী স্থৃতেকা দুয়ারে আনি 
দেখাইছে লভারে ডাকিয়া । 

আনন্দে মাতিল কায় শুনি যত গোপ ধায় 
আশীবাদে দুবাহু তুলিয়া || 

কেহ্‌ বা আনন্দচিতে গান করে নানা গীতে 
কোন গোপ করে জয়ধ্বনি । 

কেহ বলে শুন ভাই হেন রূপ দেখি নাই 
কোটি চান্দের মুখের বলনি ॥॥ 

কোন গোপ ধেয়! গিয়া দধি দুগ্ধ স্বত লয়্য! 

. উতারয়ে নন্দের ভবনে । 

দুজনে দুজন মেলি বাহুযুদ্ধ পেলাপেলি 

কোন গোপ করয়ে নর্তনে ॥। 
গোপ-গোপী এক মেলি জয় জয় হুলাহুলি 

»যুবক বৃদ্ধক” সভে ধায়। 

নন্দের ভবনে গিয়! ফিরে সভে নাচিয়া 
বলরাম দাস গুণ গায় ॥ 





 ইব. পতে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ বাল-বৃদ্ধ-যুবা ৷ 
টীকা ৷৷ বলনি-গঠন ৷ 


ব্র. পৃঃ ৩৩ 


বৈ. পৃঃ ৭২৫ 





নক্ফোত্সব 


¢t 
বুষভানুপুরে আজু আনন্দ বাধাই । 
চক্দ্রভান্থ, স্থভান্ত আদি নাচে পাঁচ ভাই ॥ 
কেহো নাচে, কেহো! গায়, স্থতেক! মন্দিরে ধায় | 
ভারে ভারে দধি ঢালে আনন্দ হিয়ায় ॥। 
লক্ষ লক্ষ গাভী দান করে বত্রাহ্মণেরে । 
পরিতোষ হঞ! সবে আশীবাদ করে ।। 
শিব নাচে ব্ৰহ্মা নাচে নাচে দেবরাজে । 
গোপগোপী নাচে স্থখে ছাড়ি গৃহকাজে ।। 
আনন্দের অবধি নাই বুষভান্রপুরে । 
বলরাম কহে সভে দেহ জয়কারে ॥। 


১৩৭ 


পণ্ডিত বাবাজীর রাধাকুণ্ডের পুথি 


[4 ) 
ধানশী 
১নন্দগৃহে আজি কিবা আনন্দ বাড়িল।৯ 
বেণুরব ২কৈল২ যবে শুনিল অমর সবে 
৩ন্ব্গবাসী যত দেবগণে 13 
৪আইলেন ত্রিলোচন সঙ্গেতে চতুরানন 
গণপতি নারদের সনে ॥।৪ 
৫ন্বরলোক ব্ৰহ্মলোক ন্ব্গবাসী দেবলোক 
আইলা ৬সবে নন্দের মহলে । 
‘দাড়াইল সব জনে সব কষ মুখ পানে 
নেত্র পরিপূর্ণ প্রেম জলে 1।* 
কহত বিনয় করি দয়! কর গিরিধারী 
আর দুঃখ সহিতে না পারি । 
৮দেবাস্থরে নাহি আশ ব্রজপুরে দাস বাস 
গলে বাস কর জোড় করি ।।৮ 
কি ছার স্বর্গের সুখ দেখিলেও ৯চাদ মুখ” 
তৃণ করি নাহি মানি তায় । 








১৪* বলরাম দাসের পদাবলী 


বনে বনে ১০ভ্রমিব১০ ধেন্ু বৎস ১১চরাইব১৯ 
তোমারে রাখিব তক ছায়।। 
»২যশোলোকে কহে পুন ধন্য তব সাধন 
তব গৃহে পরম ঈশ্বর । 
বলরাম দাস বাণী শুন গো মা নন্দরাণী 
মনে কিছু নাহি ভয় কর।।৯২ 
ক. পৃঃ ৪৭ 
প. পু. 
প. পুতে পাঠাস্তর ৷ ১-১ আজু কিবা আনন্দ বাটিল। ২-২ হেল। 
৩-৩ ধ্বনি পেয়ে গগন ভেদিল । ৪-৪ শুনিয়া বেণুর রব অমর ধাইল সব স্বৰ্গবাসী 
যত দেবগণে । আহলেন পঞ্চানন সনেতে চতুরানন গণপতি নারদের সনে ॥ 
৫-৫ সুরলোক ইন্দ্রলোক । ৬-৬ সব । ৭-৭ চাহি ক্ষ্ণমুখপানে ধারা বহে 
দুনয়ানে নেত্র করি পূর্ন প্রেম জলে । ৮-৮ দেবত্বের নাহি আশ ব্রজপুরে দেহ 
বাস গলে বাস কহে কর যুড়ি।_-এই পাঠ সঙ্গততর বলিয়া মনে হয় । 2-2 
তোমার মুখ । ১০-১০ বেড়াইক্সা । ১১-১১ চরাইয়া । ১২-১২ 


বলরাম দাঁস বলে গোপাল করহ কোলে 
মনে না করিহ কিছু ডর । 

যশোদারে কহে পুন ধন্য তব সাধন 
তব পুত্র পরম ঈশ্বর ।। 


ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্কের সক্কলনে এই পদের কোনও আকর নির্দেশ ছিল ন! । 
“পদরত্বমাল।” পুথিতে এই পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 


৫৭ 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা 
বিভাস 
রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী । 
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী ॥ 











আমার হয়েছে ক্ষুধা] শুন গো জননী । 
স্তন কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী ॥ 
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা । - 
কি খাব্‌ বলিয়া কুষ্ু কাদিতে লাগিল! ॥। 
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার । 

ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার ॥॥ 

এত বলি ভ্রুত ধরে মথনের দণ্ড । 
ভাঙ্গিয়ে ফেলিব এই যত আছে ভণ্ড || 
বলরাম দাসে কহে শুন নীলমণি । . 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর দিব রে নবনী ॥ - 


ৰ চীকা ॥ ভণ্ডঁ-ভাড়। নবনী-ননী | 


& ৮৮ 
আহিরী 
. মন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়া পড়ে ধার।। 


ন! থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে 


মা হইয়া বলে ননি-চোরা। ॥। 
ধরিয়া যুগল করে »বাধিয়া১ ছান্দন ভোরে 

| বাধে রাণী নবনী লাগিয়া । 

আহীরী রমণী হাসে দাড়াইয়া চারি পাশে 
হয় নয় দেখ স্ধাইয়া ॥। 

২অন্যের২ ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত 
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে । 

যে বল সে বল মোরে ন! থাকিব তোর ঘরে 
এ না দুঃখ সহিতে না পারে ।। 

বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী 
ভাল মন্দ না করি বিচার । 


বর. পৃঃ ৩% 





৯৪২ বলরাম দাসের পদাবলী 


পরের ছাওয়াল পাইয়া 


মারেন আসেন ধাইয়া! 


শিশু বলি দয়! নাহি তার ॥। 


অঙ্গদ-বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার 
আর মণি-মুক্তার হার ॥ . 

সকল খসায়) লহ আমারে বিদায় দেহ 
এ দুঃখে যমুনা হব পার ।। 

বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয় 


ধাইয়। গোপাল কর কোডে । 


যশোদ আলিয় কাছে 


গোপালের মুখ মুছে 


অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ।। 


পুথিতে পাঠান্তর | ১-১ বীধয়ে । 
টীকা ॥। 
ধৃত পদটির আকর নির্দেশ ছিল না। 


ছান্দনডোরে __বন্ধনরজ্ছুতে ! 


পা মা, ৩য় থও, পৃঃ ৯১১৭ 
[ও ক ৬২০৪ 

২-২ আনের । 
আহীরী--গোপী । পদামৃতমাধুরীতে 


কলিকাত) বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় 


সংরক্ষিত ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে এই পদের সন্ধান মিলিতেছে । 


ইমন 


কল্যাণী 


রাণী ভাসে আনন্দ-লাগরে । 


বামে বসাইয়। শ্যাম 


দক্ষিণে বসাইয়া রাষ 


চুম্ব দেই মুখ-স্ধাকরে || 


ক্ষীর ননী ছেনাসর 


আনিয়া সে থরে থর 


আগে দেই রামের বদনে । 


পাছে কানাইর মুখে 


দেয় রাণী মন সুখে 


নিরখয়ে চাদ মুখ পানে ॥। 


গোপের রমণী যত 





চেখদিগে শত শত 


মুখ হেরি লহু লহু বোলে । 


সা 


85 a 





মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি 
আরতি করয়ে কুতৃহলে ।। 

জালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি 
হরখিত যশোমতী মাই । 

কহে বলৱাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে 
দোহঁ রূপের বলিহারি যাই ॥। 


তক ১২১৪ 


টীকা ॥॥ লহু লহু_-মৃদু মু । হুলাহুলি-_উলূ উলু ধ্বনি ৷ 


টীকা ॥। 


bs 

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কানাই । 
হৈল অধিক বেলা চল গোঠে যাই ।। 
রাজভোগের ভোগী হইয়া বলিয়াছ খাটে । 
কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাঠে ॥। 
শুনিয়া গোঠের কথ! বলে নন্দরাণী ॥ 
দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি || 
কানড়া কুহ্থম জিনি ননী ছাকা তন্ন । 
কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে ধেস্ছ || 
রাম কাছ পানে ঘন চাহে নন্দরাণী । 
বলরাম দাস তহি কাতর পরাণী ॥। 

পশ্ডিত বাবাজীর রাধাকুণ্ডের পুথি 





কানড়া--নীলোত্পল । 


৬১ 


ভাটিয়ারি 
গোক্টরে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব । 
শ্রদাম স্থদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥। 
চূড়া বান্ধি দে গে! মা মুরলী দে মোর হাতে । 
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াইয়। রাজপথে ॥। 








১৪৪ বসরাম দাসের পদাবলী 


পীত ধড়া দে গো মা গলায় দেহ যালা। 
._ মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥। 
শুনিয়। গোপালের কথা মাতা যশোমতী ॥ 
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি || 
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন ভূষণ । 
কটিতে কিন্কিণী ধটী পীত বসন ॥। 
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি । 
পুষ্প গুঞ্লা শিখি পুচ্ছ চুড়ার টালনি ॥ 
চরণে নৃপুর দিল! তিলক কপালে । 
চন্দনে চচিত অঙ্গ রত্রহার গলে ।। 
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী । 
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি ॥। 
তক ১২১৭" 


টীকা ।। মনের আরতি__এখানে উৎকণ্ঠা । ধটী__কটিবসন । টালনি_ 
হেলনা! । 


২ 





সিন্ধড়া 

শ্রীদাম স্থদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে । 

বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে || 

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহু গমন । 

নব ত্ণান্ধর আগে . রাঙ্গা পায় জনি লাগে 
প্রবোধ না মানে মোর মন | কি 

নিকটে গোধন রাখা ' মা বলা! শিক্ষায় ডাকা, 


ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 





শ্রক্ষ্ণের বালালীলা ১৪৫ 
বিহি কৈলে গোপ জাতি গোধন-পালন বৃত্তি 
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥। * শিলা! 
বলরাম দাসের বাণী | শুন ওগে! নন্দরাপী 
মনে কিছু না ভাবিহু ভয় । 
চরণের বাধা লইঞ্জ। দিব আমরা যোগাহয্না 
তোমার আগে কহিল নিশ্চয় || 
তরু ১২১৮ 
টাকা || মা যশোদার বাৎসল্য নিখুত ফুটিয়|। উঠিয়াছে। পদকর্তা বলরাম 
দাস যেন একজন সখা হইয়া মাকে আশ্বাস দিতেছেন সে বাধা অর্থাৎ, খড় 
লইয়| কুষ্ণের নিকট যোগাইবে, স্থতরাং তাহার পায়ে তৃণের অঙ্কুর লাগিবে না ॥ 


৬৮৩ 
ধানশী 
জানিল গোঠেরে আজি যাবে নীলমণি । 

! মনের সাধে করে বেশ যশোদা রোহিণী ॥। 
কপালে রচিঞ। দিল চন্দনের রেখা! । 
চড়াটি বান্ধিঞ! দিল ময়ূরের পাখা ॥ 
শ্যাম অঙ্গে বিরাজিত ধাতু প্রবাল । এ 
ঝলমল করে মণি-মুকুতার মাল ॥। 
কৃষিঞ1 পরাএ পীত ধটি কটি মাঝে । 
ছুগাছি নুপুর দিল চরণ-পক্ষজে ॥ 

ন! চলিতে চুএ ঘাম শীমুখ-কমলে | 

পুন পুন মোছে রাণী নেতের আচলে ॥। 
বলরাম দাস কহে রাম পালে চাঞা । 
কানুরে সোপিঞ। দিল মুখে চুদ্ব দিঞা ॥॥ 


সং ৭৩ 
টীক। ৷৷ মাল- মালা 


Yi নন্দরাণী কুতূহলে গোপাল লইয়া কোলে 
বসিলেন কনক আসনে । 


+ 
ft পি 
ছি 9 ০৩ 








৯৪৬ বলরাম দাসের পদাবলা 


নীলমণি জলধর জিনি শ্যাম কলেবর 
সাজাইছে নানা আভরণে ॥। 

রুচির চাচর চুল দিয়া নানা বনফুল 
চূড়া বান্ধে বাম দিকে টালে। 

নব গোরোচনা আনি হুন্দর করিয়া রাণী 
তিলক রচিয়া দিল ভালে ॥ 

অলকাতে সারি সারি দিল মুকুতার ঝুরি 
তাহে দিল চন্দনের বিন্দু। 

কদন্ব মঞ্জরী সনে কুম্তল পরাল কানে 
ঝলমল করে মুখ ইন্দু ॥ 

গলে গজমতি হার কনক জিঞ্জির আর 
গাখিয়া দিলেন চারু মণি। 

হেমের বলয়া ভুজে পীত বসন কটি মাঝে 
চাদ মুখের হাসিটি লাবণি ॥ 

বিরিঞ্চি বাস্থকি ভব অক্ুণ আদি যত দেব 
করে সবে পদরেণু আশ । 

হেন পদান্বজে রাণী পরায় নূপুরখানি 


কহে দীন বলরাম দাস ॥। 


০০. 


বৈ পৃঃ ৭৬২ 
মন্তব্য ॥ ক ৩৫৫১ ও সা ২৪৩৩ পুথিতে পদটি অল্পবিস্তর পাঠাস্তর-সহু 
পাওয়া যায়, কিন্তু ভনিতা-বিহীন । 


৬৫ 


১যাদবেরে৯ সাজাইয়া ২চাদমুখ* নিরখিয়া 





আনন্দলায়রে রাণী ভাসে । 

মনে সাধ জনমিল৩ মোহন মুরলী দিল 
ধড়ার গু জিয়া বামপাশে || 

ন্ছগন্ধি বনের ফুলে মালা গাথি দিল গলে 
সুগন্ধি চন্দন দিল গায়। ্‌ 

ধে ফিরাবার তরে পাচনী দিলেন করে 


মণিময় বাধা দিল পায় || 








শ্রীরুষ্চের বাল্যলীলা ১৪৭ 


সাজন বাজন লইয়া কনক জিগ্রির দিয়! 
বাম কান্ধে দিল নন্দরাণী । 

ধবলীর গলে দিতে ৫হেমপাট।৫ দিল হাতে 
৬গোঠেরে মাতিল নীলমণি৬ ॥। 

‘বন্দিয়া ভার্গব হরে কর বুলাইয়া শিরে 
কহে না যাইও দূর বনে । 

মুরলীতে দিও সান শুনিয়! জুড়াবে প্রাণ 


দীন বলরাম দাসে ভণে ॥।' 
বৈ. পূঃ ৭৬৩ 
মন্তব্য ৷ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৩৫৫১ সংখ্যক 
পুথিতেও পদটি দুষ্ট হয়। নিম্প্ূপ পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় --১-১ গোবিন্দেরে । 
২.২ চান্দমুখ । ৩-৩ উপজিল । ৪-৪ করে । ৫-৫ হেম ঘণ্টা। ৬-৬ সাজিল 
রাখাল শিরোমণি । 


৭-৭ খিরখণ্ড সরা চিনি চাছি ছেন! নবনী 
ধড়ার অঞ্চলে বান্দি দিল। 
দীন বলরাম ভণে ব্রজ বালকের সনে 


শ্যামচন্দে গোঠেরে সাজিল ॥| 


বৈষ্ণব পদাবলীতে গৃহীত পাঠটি বিশুদ্ধতর বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে । 
টীকা ৷৷ বাধা পাদুকা । 


৬৬ 


ভাটিয়ারী 


হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে। 

দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ।। 

আর এক কথা বলি শুন হলধর । 

যশোদানন্দন বলি না ভাবিহু পর ॥। 

দূরে না লইহ ধেন্ু চরাইয় বাছুরি। 

১যোড১ শিক্ষা রব দিহ পরাণে ন! মরি || 

দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা । ৮ 
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা || 





১৪৮ বলরাম দাসের পদাবলী 
বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে । 


নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে ॥ 
প. মা. ওয় খণ্ড পৃঃ ১৬৬ 
বৈ. পৃঃ ৭২৭ 


বৈ.-তে পাঠাস্তর ৷ ১-১ জোরে। 


৬৭ 


বসন ভিজিল রাণীর নয়ান জলে । 

সাজায়ে ঘামিল মুখ আস্য করি গোপালে ॥। 
তোমারে স্থপিলাম বাছ! শুন বলরাম । 
নিকটে রাখিহ মোর নন্দন শ্যাম || 

যমুনার তীরে আজি চরাইবে ধেন্ু । 

ঘরে বসে অভাগিনী শুনে যেন বেণু ।। 
তোমারে স্থপিলাম বাছা মোর নীলমণি । 
আজি হরি রাখ্যে যারে মাএর কথা শুনি || 
বলরাম দাস বলে শুন নন্দরাণী । 


তোমার গোপাল বটে অখিলের মুনি ।। 
লা ২৪৬৬ 


৬৮ 


প্রণত্িত করিয়া বলি শুন মেঘজাল । 
সেখানে করিহ ছায়া যেখানে গোপাল ।। 
খিদাতে নবনী নাড় দিয়া বনফল। 
তিষ্ট্যা পাইলে খাতো দিয় যমুনার জল ।। 
চলিতে ন! পারে যদি কর তুমি কোলে। 
চান্দ মুখ সান না হলো পাখালিহ জলে ।। 
তাতিলে পথের ধূল! যদি ঘুরে পায়। 
ধরনী শেতল কর গোপাল বনে যায় ।। 
* শ্অঙ্গ ঘামিলে বনে দিয় সেহ বা। 
যশোদ! বিহনে বনে তুমি হয়্য মা ।। 














শ্রাকুষ্ণের বাল্যলীলা ১৪৯ 


বলরাম দাস কহে শুন নন্দরাণী। 
গোপাল মনুষ্য নহে অখিলের মণি ।। 
সা ২৪৬৩ 


টীকা ৷৷ তিষ্ট্যা-তৃষ্ণ । বা-বাতাস । 


৬৯ 
ধানশী 
ওগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী । 
আমরা সঙ্গের ভাই তমু ত না মন পাই 
তোমারে ভুলাবে কতখানি ।। 
তৃণ খাইতে ধেন্ুুগণ যদি যায় দূর বন 
কেহ ত না যায় ফিরাইতে । 
তোমার দুলাল কান্ধ পুরয়ে মোহন বেণু 
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে || 
আমরা ফিরাইতে ধেনু তাহা নাহি দেয় কাঙ্গ 
সদ ফিরে স্থবলের পাছে । 
হ্ববলে করিয়া কোলে প্রেমে গদগদ বোলে 
না জানি মরম কিবা আছে ।। 
কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ 
অপরূপ চরিত বিহরে । 
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদ! নাহি জানে 
আনে কিবা বুঝিবে অস্তরে ॥। 





তরু ১২১৬ 


৭ 
বিহাগড়! 
নটবর নব কিশোর রায় 
রহিয়া রহিয়া যায় গো । 
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে 
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে 





১৫* বলরাম দাসের পদাবলী 


হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত 
মধুর মুরলী বায় গো । 
নীল কমল বদন চান্দ 
ভাঙর ভঙ্গিম মদন কান্দ 
কুটিল অলকা তিলক ভাল 
কলিত ললিত তায় গো | 
চুড়ে বরিহ! গোকুলচন্দ 
কিবা পবন বায় মন্দ মন্দ 
মধুকর মন হয়ে বিভোর 
নিরখি নিরখি ধায় গো । 
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি 
হেরি হেরি পালটি পালটি 
গোরী গোরী থোরি থোরি 
আন নাহিক ভায় গো || 
বলরাম দাস করতহি' আশ 
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস 
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি 
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো || 
অ ৪৮৭ 
টীকা || বায়__বাজায়। ভাউঙ-_ভুক। কলিত--্ধৃত। নয়ানে সঘনে 
নাহিক ভায় গো । -_শ্রীরাধা পথের কোথাও দীাড়াইক়াছিলেন। শ্রী 
বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া একটু একটু করিয়া গৌরবরণ শ্রীরাধাকে দেখিতে 
লাগিলেন । অন্য কিছু আর তাহার মনে ধরিতেছিল না । 









৭১ 
ভাটিয়ারী 
রাম কানু দুইভাই দুই দিকে দাড়াইল । 
দুজনে সমান খেলু বাটিয়া লইল ॥। 
সুবল কানায়ের দিকে নাচিতে লাগিল । 
প্রীদাম সুদাম তারা কানাইয়ের দিকে হৈল | 


মন্তব্য | 


কেহই এই পদটির কোন আকর নির্দেশ করেন নাই। 





সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল । 
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ করিল ॥। 
আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে । 
কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে ॥ 
সাতলি ভাঙ্গিতে নারি ভেয়েরে কানাই । 
আপনি সাতলি ভাঙ্গি জিতল বলাই || 
বলরাম দাসে কয় শুন প্রাণ কান । 
কান্ধে করি লয়ে চল চরে যেথা! ধেন্।। 


শ্রাকৃষ্ণের বাল্যলীলা ১৫৯ 


ক্র পুঃ ৪৫ 
বৈ. পৃঃ ৭২৭ 


ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য কিংব! শদ্ধেয় হরেকুফ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
পদকল্পতরু ধৃত (১১৯৯) 


ঘনরাম দাসের নিম্নোক্ত পদের কয়েকটি ছত্রের সঙ্গে হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। 
তাই ধারণা, পরবর্তীকালে অবাচীন কোন কবি এই পদটি ঘনরামের অস্থকরশে 
৮ লিখিয়া বলরাম দাসের নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । ঘনরামের পদটি 


এইরূপ 


আরে মোর রাম কানাই । 
যমুনাতীরের ছায় খেলে দোন ভাই || 
সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল । 
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল ।। 
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি লবে । 
বংশীবটের তলে রাখিয়া আসিবে || 

ছুই দিগে ছুই ভাই আসি দাড়াইল]। 
যার যেই খেলু সব বাটিয়া লইলা ॥। 
ক্রীদাম স্থদাম আদি কানাইর দিগে হৈল । 
স্থবল বলাইর দিগে নাচিতে লাগিল ॥ 
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই । 
আপনি সাতলি ভাঙ্গি হারিল1 কানাই ॥। 








5৫২ বলরাম দাসের পদাবলী 


যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়]। 

মাথামাথি রণ করে অমযুত হৈয়া || 

প্রথর রবির তাপে শুখাইল মুখ | 

দেখি সব সখাগণের মনে হুইল দুখ || 

আর ন! খেলিব ভাই চল যাই ঘরে । 

সকালে যাইতে ম! কহিয়াছে সভারে ॥। 

মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার । রব 
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার ॥। 

বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই । 

কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥। 


তরু ১২০৯ 
চীক| ৷৷ মাথামাথি-__যাহাতে মাথায় মাথায় ঢুষাঢুষি হর। 





৭৬ 


শ্ররাগ 


পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিক্ষায় । 
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥। 

আজি মাঠে আমাদের বিলঙ্গ দেখিয়! । 
হেন বু'ঝ কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥ 
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে । 

মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ।। 
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল । 
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ॥॥ 





তক ১২০৭ 





চীকা |। 
বিষম খাইতেছি । খাইবার সময় শ্বাসরোধ ও হিক্কাকে বিষম খাওয়া বলে। 








শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। ১৫৩ 


চাদ মুখে-বেণু দিয়! সব ধেহ্ু নাম লইয়া 
ডাকিতে লাগিলা উচ্চন্বরে । 
শুনিয়া কানাইর বেণু উদ্ধমুখে ধায় ধেনু 
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ।। 
অবসান বেণুস্রব বুঝিয়া রাখাল সব 
আনিয়া মিলিল নিজ-স্থখে । 
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল 
চালাইলা গোকুলের মুখে ৷ 
স্বেতকাস্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ডাহিন বাম । 
শরীদাম হুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 
তার মাঝে নব্ঘন-শ্টাম ॥। 
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো -ক্ষর-রেণু 
পথে চলে করি কত ভঙ্গে ৷. 
যতেক রাখালগণ আবা আব! ঘনে ঘন 


বলরাম দাস চলু সঙ্গে ৷ 
তভকু ১২০৮ 


টীকা ৷৷ আবা আবা--খেলা স্থগিত রাখার সঙ্গেতস্থচক শব্দবিশেষ । 


৭৫ 


হেরে রে ক্যান্থু পিপি পিছে কেন 
এ কেমন তোর রীতরে । 

ভা ভা ভাল ভাল মে! মোরে জান ন! 
বলদেবা মোর নাম রে ।। 

স্থ সু সুবল! মা মা মার খাইবার 
বাঞ্চ। হয়েছে পারা রে। 

ভু ভু ভুলাইয়ে রেখেছ কানাইয়ে -} 


দেখাইয়ে ব্রজের দারারে ॥। 





ঘ ঘ ঘরে যাইতে জননী কহেছে 


“৭৬ 


রোহিণী গো কান্রে আনিয়ে দেহ ঘরে । 
আসিতে বিলম্ব কেন মাজি হেল এতক্ষণ 
না জানি পরাণ কেমন করে ।। 
নবনী মাগিল মোর আগে । 
মুঞি বড় অভাগিনী উতর না দিল কেনি 
না জানি কোথায় পেল রাগে ॥। 2 


কালি যাদু ঘরে আইল ঘর মাঝে খুমায়ল 


মুঞি অন্ন ন! দিন চিয়ায়ে । 

সেই অভিমানে মোর {যাদু ন! আইল ঘর 
আজু নিশি পোহাব জাগিয়ে ৷ 

কি খেনে পোহান্থু রাতি বিহি কৈল বাম মতি 
বাম হৈল সেই ভগবান । 

যাদুকে চাহিয়া দুখে উছট লাগিল নখে 
কানু বিনে না রহে পরাণ ॥। 

বলরাম দাসের বাণী শুন মাগো নন্দরাণী 
কানু আইসে গোধন লইয়ে । 

ত্যজিয়ে সকল দুখ দেখসিয়ে চাদমুখ 
মন স্থখে নয়ন ভরিয়ে ৷। 


চীকা- _উছট---ছোচট | 





১৪৫৫. 





৮ ও 
নন্দদুলাল বাছা যশোদা! দুলাল । 
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল || 
রতন প্রদীপ লৈয়া আইল! নন্দরাণী । 
এক দিঠে দেখে রাঙ্গ। চরণ দুখানি ॥ 
নেতের আচলে রাণী মোছে হাত পা । 
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ।। 
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতুহলে । 
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥| 
তরু ১২১০ 
টাকা ।। একদিঠে------ দুখানি_-গোষ্ঠে গরু চরাইবার সময় কৃষ্ণের কোমল 
পায়ে কাট! বিধিয়্াছে কিনা কিংবা! কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা তাহা 
পরীক্ষা করার জন্য একাগ্র হইয়৷ দেখিতেছেন । 





শীতল, 
এ কালিয়-দমন 
পাহিড়া৷ 
ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু । 
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মুগ পশু ॥। 
যশোদ! রোহিণী দেহ ধরণে না যায় । 
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায় || 
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ । 
| ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ।। 
নি, শ্রীদাম স্দাম আদি যত সখাগণ। 
সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ || 
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া । 
এখনি উঠিছে কালী দমন করিয়া ৷৷ 


জন ১৫৪১ 
ত্র. পৃঃ ৪ 


ky মন্তব্য । পদকলতরু-র পদস্থচীতে ‘অজ্ঞাত’ রহিয়াছে । শেষ ছত্র হইতে 
_ “্বলরাম’ পদকর্তার নাম হইতে পারে ধারণা করিয়! ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত তাহার 





১৫৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
'বলরামদাসের পদাবলী’-তে এটি অন্তভূরক্ত করিয়াছেন । আমাদেরও অহ্মান 
চতুর্থ ছত্রের ‘বলরাম’ কুষ্তাগ্রজ এবং শেষ ছত্রের ভণিতায় লিখিত “ৰলরাম” 
খুবসম্ভব পদকর্তা বলরাম দাস । 





বিহরে-কুচ-গিরি-কোর রে ॥ 
ঝলকে দামিনি কীজই । J 
কনকদণ্ড জিনি বাহু স্থবলনি 
কতহু অভরণ লাজই ।। 
খীন কটি-তটে নীল শাটি শোহে 
কনক কিস্কিনি রোলই । 
চরণে নৃপুর শবদ সুন্দর 
যৈছে চটকিনি বোলই ॥১ | ৮ 














 ভ্ীরু্জের বাল্যলীলা ১৫৭ 





যাঁবক-রঞ্জিত ও নখচন্দ্রক 
২কাম রোয়ত তাহরে ।২ 
দীন বলরাম করত পরিহার 
দেহ ৩পদযুগ৩-ছাহরে ৷৷ 
তরু ২১ 
কী পূঃ ২৬ 
কী-তে পাঠাস্তর || ১-১ 
/ রাতা উৎপল অধর উজোর 
দশন মতিম পাতি জে। 
গোড়ুর চঞ্চু জিনি নাসিক! স্থবলনি 
গজমতি খেল জে ॥। 
কণে শোভিত হার মণিময় 
ঝলকে দামিনী বিজয়ীয়ে। 
E হৃদয় সরোবরে বিহরে কুচযুগ 
লাজে চকোরিণী ভোরয়ে 
কনকদণ্ড জিনি বাহু স্থবলনি 
তাহে অভরণ সাজরে । 
নাভী গভীর তুলহ ভুজঙ্গিনী 
রহই কুচগিরি কোররে ॥। 
ক্ষীণ কটিতটে নীল সাড়ী তাহে 
কিন্কিনী বোলয়ে । 
চরণ নুপুর বাজত কতশত 


লাজে চটকিণী ভোরয়ে || 

২-২ রোয়ত কতশত চাদরে । ৩-৩ কুপপদ 
টীকা ॥॥ হৃদয় উপর....*" কুচগিরি কোররে- _শ্রীরাধার বক্ষের উপর স্তনছ্য় 
| নেই শোভা দেখিয়! চকোরিণী (নিজেকে পরাজিত মনে 
করিয়। ) লজ্জায় বিষূঢ় হইয়া! রহিয়াছে; ( শ্রীরাধার ) নাভির্ূপ সরোবর হইতে 
_ নৰ্থ রোম-রেখাব্প ভুজঙ্গিনী উদগত হুইয়া কুচছয়রূপ পর্বতযুগলের ক্রীড়া অথাৎ 
_... অধাদেশে বিরাজ কাঁরতেছে। কঠে শোভিত:----- বীজই-_( শ্রীরাধার ) কণ্ঠে 
.. মণিময় হার শোভিত রহিয়াছে; (উহার ) ঝলকে অর্থাৎ দীপ্তিতে ( বোধ 


Ee ১১5: 


ua ডঃ ন্ 
। রা: 








বলরাম দাসের পদাবলী 


হইতেছে যেন ) বিদ্যুৎ চলিতেছে । 
নখ-চজ্্র-রাজি যাবক অর্থাৎ আলতা 


১৫৮ 


যাবক"*-* 


ছার! 


“রোয়ত তাহরে--শীরাধার সেই 


রঞ্জিত হইয়াছে, ( তাহাতে শ্বেদ 


উদগত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় যেন ) মদন তাহাতে রোদন করিতেছে । 


৮০ 


কামোদ 


এক অদভুত সখি 


জনমিএ1 নাঞি দেখি 


হেন রাম! কাহার নন্দিনি । 


গিয়াছিলাম গোচারণে 


দেখিল কালিন্দি বনে 


পু্প তুলি ফিরিছে কামিনি ॥। 


কনকের ১জাঠি১ হাথে 


সখিগণ লক্বযা সাথে 


যেন বিধু নামিয়াছে পারা । 


তেমতিত তাহার শোভা 


দিনমণি জিনি আভা! 


চৌদিগে বেড়ল যেন তার] ৷। 


বরণ চম্পক জোতি 


কাঞ্চন জিনিয়া তথি 


কেতকী লিছনি ২দিয়া তায় ২ 


৩কিবা সে করবী মাল৩ 


উড়িছে ভ্রমর জাল 


ফণি যেন শিখরে উদয় ।। 


' স্থবেশ করিয়া বেণী 


কত সাজাইয়াছে মণি 


তাহিতে করয়ে ঝলমল । 


৪অমিয়| জিনিয়া ইন্দু৪ 


কপালে সিন্দুরের বিন্দু 


প্রতি অঙ্গ *করে ঝলমল ।৫ 


কটাক্ষ করিয়! মোরে 


হানিল নয়ান শরে 


ঈষৎ ভালিয়া নিল জ্প্রায় ।৬ 


নাসামণি তিল ফুল 


৭মুকৃতাতে ঝলমল* 


বিশ্বাধর শোভা করে তায় ।। 
বসিয়াছে ৯থির৯» পাখী 
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়! খায় মধু । 
| সন্ত ১০কুস্ত১০ শোভা অতি 
J) cat চিবুকে ৯৯সাজাইছে এক বিন্দুঃ> ॥। 


কিব! সে কুরঙ্গ আখি 


রসেন্দ্র বসন তথি 





ডু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল| ১৫৯ 


গলে গজমতি হার তুলনা কি দিব তার 
বলয়া শোভিত করে বানু । 

কুচের উপরে কিবা £ ১২নীলের কাঞ্চন৯২ শোভা 
১৩াদে যেন১৩ গরালিল রাহ ॥। 

১৪মাজাখানি ক্ষীণ উু৯৪ জিনি হর ডদ্বরু 
কেশরী নিছনি দিয়! তায় । 

৯৫কিবা সে তিলক সাজে কটিতে কিক্কিণী বাজে 
মণিময় কত আভরণ ৯৫ 


অমিয়! রসের নিধি নিরমাইল কোন বিধি 
>৬কাচে যেন বেড়িল কাঞ্চন ।1৯৩৬ 
রাতুল চরণে কিব! যাবক রঞ্জিত শোভ। 
কনকনূপুর শোভে তায় । 
বলরাম দাসে কয় ১৭সেন্প দেখিল তায় 
কেমনে পরাণ ধেরয হয় 1।৯৭ 
ত্র. পৃঃ ৫* 
বৈ. পৃঃ ৭৩০ 
ব ১২ 


পাঠাস্তর ৷ ১-১ বৈ.-সাজি। ২-২ বৈ.-নাহি হয়। ৩-৩ বৈ.-কবরীতে 
ফুল মাল । ৪-৪ বৈ.-পদ্ম জিনি মুখ ইন্দু । ৫-৫ বৈ.-শোভায় উজল । ৬-৬ 
এৰ প্ৰাণ ।। ৭-৭ বৈশমুক্ুত৷ তাহে অতুল । ৮-৮ বৈ.-অঙ্গুপাম । ৯-৯ 
ইব-বকী। ১০-১* বৈ. প. ও ব-কুন্দ। ১১-১১ বৈ.-সাজিছে এক বিধু । 
১২-১২ বৈ.-স্ুনীল কঞ্চুক । ১৩-১৩ ব.-যেন চাদে । ১৪-১৪ বৈ.-ক্ষীণ মাজাখানি 
এক । ১৫-১৫ বৈ.-তাহাতে কিস্কিণীবান্জে নিবিড় নিতম্ব মাঝে 


উলট কদলী শোভা পায়।। 
কুন্থমিত তন্খানি তাহে সাজাইল আনি 
মণিময় কত আভরণ ।। 
১৬-১৬ বৈ.-চিস্তিয়া চঞ্চল হৈল মন । 
৯৭-১৭ বৈ.ধৈরঘ কে মনে রয় 
পরাণ নিছনি দিয়ে পায় | 





ধানশী 
চামর ডামরি শ্যামরি কবরি 
নিবিড় তিমির রাতি। 
ফণি-মণিগন ভূষণ এছন 
উয়ল উড়ুক পাতি ৷৷ 
ক্তরি চন্দন ভরমরি মকরি 
পত্ৰক চিত্ৰক লেখ । 
ললাটে সিন্দুর তানক্ষ মন্দির 
সিমস্তে সিন্দুর রেখ ॥। 
কুস্তল-বলিকা! মলিকা কলিক! 
অলকাব্লকা শোভে । 
মদন-যাদন মনহি উদিত 
মদন কদন ক্ষোভে ।। 
র'তন-রচন বেণি স্থশোভন 
কুক্থম ঠামহি ঠাম । 
জন্তু পসারল সতন্ণ মাতল 
করি কর অন্রপাম ।। 
চন্দন-বিন্দু পুণিম-ইন্দু 
সিন্দুর মিহির পাশে । 
অলকা ভূখিল বাহু বিয়াকুল 
ধরত ফিরত আশে ॥। 
ভাঙক ঠাম দেখত কাম 
ধন্তয়া-মান ছোড় । 
হেরত বরজ মকর-কেতন 
চেতন-রততন চোর || 
অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-খঞ্জন 
চাহনি মোহনি ভঙ্গ । 


নিমিষে নিমিষে হরিষে বরিষে' 
রমণ রভস রঙ || 








ভোর জগত-রীঝ । 
যৈছন কীর চঞ্চু গীর 
পড়ত দাডিম বীজ || 


ধরণি ভরয়ে সুধা | 


উজোর বিজুরি থির হির-সারি- 
দমন দশন-বুন্দ । 
সিন্দুরে মত্ডিত মোতিম খণ্ডিত 
কুন্দ-কোরক নিন্দ || 
চিবুক কুহরে ইয়াবার 
মানস-হরিশি হেরি । 





১৬২ বকঙ্রাম দাসের পদাবলী 


কস্তরীর বিন্দু কাল জাল দেল 
মদন ম্বগড ঘেরি ॥| 
কোটি ন্ধাকর মুখ মনোহর 
লাবণি অবনি ভোর । 
চল্দন-চিন্রক ছলে কি লাগল 
নাহুক চিত-চকোর || 
কন্ধু-গ্রীব বন্ধু জীব 
অন্থুজ-নীপকমাল । 
আমোদ-লুবধ ধাবই খুবুধ 
গাবই ভ্রমর-জাজ || 
বিজ্রঘ মৌক্তিক হেম হীরক 
জ্রিবলি হংস-হার । 
দয়িত-ঘুবৃতি লিখন রতন- 
রচিত পদক সার || 
অগুকু-রচিত, ৰানু-যুগ-চিত 
অঙ্গদ কন্ধণ সাজে । 
নীলমণি বপি বলয় উরমী 








মদন-মোহন মোহন-কারণ 
কামে কি দেয়ল বিধি || 








শ্রীকুষ্ণের বালালীলা ১৬৩ 
গন্ধ-চরচিত অঙ্গে বিরাজিত 
চন্দন খৃস্থণ-চীত । 
বিহি চিতাওল পুূজক মদন 
সদন দৈবক ভীত || 
কঞ্চুক মেচক বরজ-বিরাজ- 
ধৈরজ ধরম লুট । 
ততক্ষণ তপন- মথন রূতন- 
কিরণ দামিনী ছ,উ || 
জলদ-জড়িত যৈছন তড়িত 
শীলিত-নীলিম-শাটী | 
মন্থর চলিত মধূর শিঞ্জিত 
চঞ্চল অঞ্চল ধটী || 
নাভি স্থশীতল- সরসী অতুল 
পিয়-হিয়-ঝস থাপি । 
হেরি কুচ-গিরি উতরি পৈঠত 
তহি" লোমাবলি-সাপী |) 
কেশরি-রাজ খীণহি মাঝ 
তিন ত্রিবলী লেখা । 
একে একে তিন ভুবন হারিয়া 
দেয়ল এ তিন রেখা ॥। 
কবহু গোপত কৃহহু বেকত 
নাহ-চিত-রিত-চোর ॥ 
হেরি শশি-মুখী নীবি-ছলে তহি 
বান্ধল পাটক ডোর | 
সঘন জঘন চক্র বিখণ্ডন 
সরস রসনা সাজ । 
তাহে কি মদন জিতল ভুবন 
' বিজ্ঞই ডিশ্িম গাজ ।। 
উক্ুযুগ দলি কন ক-কদলী 
করভ-করক. ছন্দ । 








১৬৪ বলরাম দাসের পদাবলী 3 
রমণ-মোহন বিরহ-জলধি 


রুতন-রচিত মঞ্জুল-মঞ্জির 
রঞ্জিত চরণ-কঞ্জ । 
মন্থর-চলিত মধুর শিঞ্জিত 
হংস কারণ গন্ধ || 
উছলি চরণ ও রবি কিরণ 
দিগহি দিগহি ভাস । 
মুখ বিধু-ধৃত সের 
তিমির করত নাশ ।। 
নখর-নিকর নিকে পসারল 
কত নিশাকর-হাট । 
পুন পুন ছবি দেখি যাউ রবি 
তমক হৃদয় ফাট ॥। 
প্রপদ স[হত জগত মোহিত 
বেকত অলতশ্রাগ । 
অধর-বরণ মাগত অক্ুণ 
লাসল কি পদ-আগ ।। 
জিতল স্ুথল- কমল বিমল 
চরণ-তলকি পাতি । 
ধূলি-ভিন্ন-পদ চিহ্নক আমোদ 
ভুলল ভ্রমর মাতি ॥॥ 
মৃদুল অঙ্গুলি সরস পরশ 
উরবি দরবি জাত । 
হেরি বলরাম পুর মন-কাম 
ধরণি ধরয়ে মাথ ॥ তরু ২৪৬২ 














শীরুষ্ণের বালালীলা। 


টাকা || চামর......পাতি _শ্রীরাধার শ্টামবর্ণ কবরী । চামরের ( শোড্ডার ) 
ডামরী অর্থাৎ 'অপহরণকারিণী; (উহা) নিবিডতিমিরবিশিষ্ট রাত্রিম্বরূপ । 
উহাতে ফণি মণিগণ ( স্বরূপ ) নক্ষত্র পংক্তি উদিত হইয়াছে । চন্দন বিন্দু------ 
আশে-__সিন্দুর বিন্দু রূপ মিহির অর্থাৎ, স্থর্যের পার্শ্বে চন্দনবিন্দুরূপ পূণিম! চর 
রহিয়াছে ; ( তাহা দেখিয়া ) অলকা অর্থাৎ, চূর্ণকুস্তলরূপ ক্ষুধিত রাহ ( হুর্ঘকে ) 
ধরিবার আশায় ঘুরিতেছে । [ অমাবন্তা-তিথিতে স্বর্ধ চন্দ্রের সহিত এক রাশিতে 
বাস করে এবং সেই সময়েই রানু কর্তৃক সর্ষের গ্রাস বা গ্রহণ হইয়া থাকে | ] 

চিবুক*-...-ঘেরি-চিবুকের-কুহর অর্থাৎ গর্ভের ন্যায় নিম্ন স্থলটি নাগরের 
চিত্তরূপ হরিণীকে হরণ করিল অর্থাৎ উহাকে আত্মসাৎ করিয়া চিবুক কুহরে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিল দেখিয়া, মগউ অর্থাৎ ব্যাধ মদন € সেই হরিণীকে ধরিবার 
জন্য ) কস্তরীর বিন্দুরূপ কুষ্ণবর্ণ জাল ( চিবুকে ) ঘেরিয়া দিল। 


১৬৫ 


২ 


পূবরাগ ও রূপান্ুরাগ 
কামোদ 
>কৃপালে চন্দন চান্দ নাগরীমোহন ফান্দ১ 
আধ "টানিয়া * চূড়া বান্ধে । 
বিনোদ ময়ূরের পাখে ৩জাতিকুল৩ নাহি রাখে 
মে? পুনি ঠেকিলু ও না ফান্দে ।। 
সোই কি আর কি আর বল মোরে । 


জাতি কুল শীল দিয়া ও কূপ নিছনি লহয়া 
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে ॥। 

৪দেখিয়া ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ 
লাজঘরে ভেজিয়া আগুনি । 

নয়ান কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে 
কিবা ছুটি ভুরুর নাচনি৪ ॥ ূ 

আই আই মলুমলু কি রূপ দেখিয়া আলু 
কালা অঙ্গে পড়িছে * বিজুরি* । 

স্বরূপে দঢ়াইলু' মনে ৬এ রূপ যৌবন সনে 


আপনা সাজায়! দিব ডালি ॥। 





১৬৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
+কি খেপে দেখিলু' তারে ন! জানি কি কৈল মোরে" 


আঠ প্রহর প্রাণ ঝুরে । 
বলরাম দাসে কয় ৮ও রূপ দেখিয়া তায়৮ 
কোন বা পামরী রহে ঘরে ॥। 
প. স. পৃঃ ৭৬ 
গী, চ. পৃঃ ১*৬ 
তবু ২৭৯ 
কী পৃঃ ৭৩ 


পাঠাস্তর || ১-১ তরু-_-“কপালে' স্থলে ভালে । গী. চ. নাগরী মোহন 
ফান্দ কপালে চন্দন চান্দ । ২-২ লী. চ._টালিয়া । ৩-৩ কী ও গী. চ.-_ 
লোকৃভক্ম । ৪-৪ গী. চ.-- 
নয়ান কোণের বাণে হিয়ার ভিতরে হানে কিবা ছুই ভুরুর চালনি । 
দেখিয়! ও মুখছান্দ কান্দে পুণিমক চান্দ লাজ ঘরে ভেজাল্যে আগুনি ॥ 
৫-৫ তরু বিজলী । ৬-৬ গী. চ.--এ নব যৌবন ধনে, কী--এ রূপ যৌবনে । 
৭-৭ গী. চ. না জানি কি কৈলে মোরে কি খেনে দেখিন্থ তারে । ৮-৮ গী. চ._ 
ও না রূপ নিরখিলে, তরু--ও রূপ দেখিয়া কোন, কী--ও না রূপ দেখিলে । 
টাকা ।। ভেজিয়া আগুনি-_আগুন লাগাইয়া । কপালে---ফান্দ-ললাটে 
চন্দনের চন্দ্রাকার ফোটা কামিনীর চিত্তবিমোহনকারী ফান্দন্বরূপ । 


৮৩ 


মল্লার 
কিশোর বয়স কত বৈদগধি ১ঠান১ । 
২মুরতি২ মরকত অভিনব কাম || 
প্রতি অঙ্গ কোন্‌ বিধি নিরমিল কিসে । 
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে || 
৩মৈলু মৈনু কিনা৩ রূপ দেখিলু স্বপনে । 
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥| 
৪ অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে 1৪ 
চঞ্চল €নয়ান« কোণে জাতি কুল নাশে || 
দেখিয়! বিদরে বুক ছুটি ভুরু ভঙ্গি । 
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী || 


ন্‌ 








মন্থর চলনখানি আধ আধ ভ্যায় ।* 

পরাণ কেমন করে কি কহিব কায় ।* 
পাষাণ মিলিয়া যায় গায়ের বাতাসে । 
বলরাম দাল বোলে ৮ রস’ পরশে ।। 


শ্রীরুফের বাল্যলীলা ১৬% 


গী. চ. পূঃ ১-৮ 
তক ১৪৬ 
কী পূঃ ৫2 


পাঠাস্তর 1 ১-১ তরু ও কী-_ঠাম । ২-২ তরু ও কী যূরতি। ৩-৩ তক 
ম'লু ম'লু কিবা । কী-_মরি মরি কিবা । ৪-৪ কী অরুণ অধরে মৃদু মৃতু হাসে | 
৫-৫ তরু ও কী--নয়ন । ৬-৬ কী-চায়। ৭-৭ তক্ষ-_-পরাশ যেমন করে 
কি কহব কায়, কী--পরাণ যেমন করে কহন না যায় । ৮-৮ তরু-_ অবশ 





কী-_কি হয়। 
৮৪ 
তোড়ী 

শুনইতে ১কাণে৯ ২আন শুনতহি ২ 
৩অরু বুঝইতে বুঝত আন 1১ 

পুছইতে গদগদ উতর না নিকসই 
কহইতে সজল নয়ান ॥ 
সখি হে কি ভেল এ বর নারী । 

করছি কপোল থকিত রহু ঝামরি 
জন্তু ধনহারি জুয়ারী ॥। 

বিছুরল হাস রভস রসচাতুরি 
বাউরী জন ভেলি গোরা । 

ঘন ঘন দীঘ নিশসি তঙ্গ মোড়ই 
সখন গভরম৪ ভেলি ভোরাী ।। 

কাতর কাতর নয়নে নেহারই 
কাতর কাতর বাণী । 

ন] জানি* কোন্‌ দুখে দারুণ বেদ 


ঝর ঝর ৬কমষলনয়ানি ।।১ 





১৬৮ বলরাম দাসের পদাবলী ২ 
ঘন ঘন নয়ানে নীর ভরি আয়ত 


ঘন ঘন অধরহি কাপ। 
বলরাম দাস কহ জানলু জগমাহ 
প্রেমক বিষম সন্তাপ ।। 
গী, চ, পৃঃ ৯৯ 
তভক ১৭৯ 


তরুতে পাঠাস্তর | ১-১ কানহি। ২-২ আনহি শুনত। ৩-৩ বুঝইতে 
বুঝই আন । ৪-৪ ভরমে । ৫-৫ না জানিয়ে । ৬-৬ এ দুই নয়ানি । 

টীকা ৷৷ সখি হে------ধনহারি জুয়ারি-_-সখি এই বরাঙ্গন! (শ্রীরাধা) কি হইল? 
(ইহার) বিমলিন গণ্ডস্থল করতলে স্থগিত অর্থাৎ স্থিরভাবে রক্ষিত হইয়াছে, 
(বোধ হয়) যেন, (কোনও) হৃতধন জুয়া খেলোয়াড় (অর্থের শোকে এ ভাবে 
আছে । “*পদকর্তা কি জন্য যে জুয়া-খেলোয়াড়ের সহিত আরাধার দৃষ্টাস্ত 
দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য; জুয়ারি যেমন সহজে ধনশালী হইবার 
ছুরাকাজক্ষায় বাজি ধরিয়া খেলিয়! দৈবপ্রতিকূলতা হেতু সবন্ধ খোয়াইয়া বসে, 
শ্রীরাধাও সেইরূপ ্রীরুষ্জের প্রেমরূপ অমূল্য রতুলাভের আশায় লজ্জা ভয় প্রভৃতির 
সঙ্গে নিজের প্রাণটিকে হারাইয়া বসিয়াছেন ||” 


৮৫ 


ভাষিয়ারী 


যে মুখ দেখিতে হিয়! বিদরয়ে 
কে তাথে পরাণ ধরে । 

ভালে সে কামিনী দিবস রজনী 
ঝুরিয়। ঝুরিয়া মরে || 
সই সে কালা কদম্বতলে । 

ওরূপ দেখিয়! কুলে তিলাঞ্জলি 
দিলু যমুনার জলে || 





টাক! ।। 


চাচর চুলে সে 


বলরাম বলে 





জনম উরধ মুখ তব ধরি বাম । 
হিয় মাহ! উপজিলেন হিয় ঠাম || 
অগরজ ক দেশ করি রোধ । 
বদন রাজপর সাজল যোধ |) 

এ সখি মক মনে লাগল ধন্দ। 
কুচ যুগই ভুজহু তন বন্ধ || 

চড়ি উচ ছুরপনয়ন যুগ লাগি । 
সো। ডর করণ কৃহরে চলু ভাগি ॥ 
ইথি ভয় মাঝ হোত অতি দিন । 
ছাপাই তহি জনি কোই না চিন |। 
নিজ বলে জিতল ভূতল সগরি । 
নাথল মেক জিতল সুর নগরী ॥ 
ব্রজক বিশড় বল বর নাহ । 
বলরাম পহু কর দেয়ত চাহ ॥ 


উরধ--উর্ধ্ব । 
এ 
কেদার 
রাই বোলহ করিব কি। 
তিলেক তোমার পরশ ন! পাইলে 
সেইক্ষণে নাহি জী ৷৷ 
তোমার অঙ্গের সরস পরশ 


পাইলে যে স্খখ উঠে। 





তরু 9৮* 


কী. পুঃ ১*৮ 


৭৬ 





এ মুখ দেখিয়। হৃদি উল্লাসয়ে 
সকলি পাইন সিধি || 
হেন লএ মনে প্রবেশিয়া বনে 
তোমারে করিয়! বুকে । 
বলরাম চিতে দেখি দিন রাইতে 
আপন মনের স্থখে || 
কী ( বরাহনগর পুথি ) 


উ ৮ 





ধানশী 
মাধব এঁছে বচন শুনি সে! সখি 
চললিহু রাইক পাশ । 
মন মাহা বচন রচন কর্পি যেছনে 


নাহক পুরয়ে আশ ॥। 
অপরূপ দোতিক রীত । 

সখিগণ সঙ্গে রাই যাহ! বৈঠয়ে 
তাহি যাই উপনীত || 

শুন শুন রমণি শিরোমণি মুগধিনি 
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম । 

তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল 
কহই দাস বলরাম || 


তরু ১*৮ 
টীকা ।। মাহা-মাকে । 


ra 
ধানশী 
বিরহ বেয়াধি বেয়াকুল সে! পহু 
বরজল ধৈরজ লাজ । 





শ্রীকুঞ্ের বালালীলা ১৭১ 


বাসর যামিনি বিলপি গোঙায়ই 
বসি বসি বিপিনক মাঝ ॥। 
বিধুমুখী বেদন কি কহব আজ । 

বিষম বিশিখ শর -বরিষণে জরজর 
বিকল বরজ-যুবরাজ ।। 

বনু বৈদগধি বিবিধ গুণ চাতুরি 
বিছুরল সব মুরারি । 

বরিখক ঠামে বোল তোহে পাবই 
বাউর ভেল বন-মালি ।। 

বেশ-বিলাস বিশেষহি বিরচল 
বিরমল ভোজন পান । 

বোলইতে বদনে বচন নহি নিকসই 
বলরাম কি কহুব জান || 


টীকা ৷৷ বরজল-_ব্জন করিল । 


এটি ক 


ধাঁনশী 

চন্দন পরশি চমকি ঘন উঠই 
চান্দক কিরণে উজোর । 

চারি পহর নিশি বিলপি গোডায়ই* 
বিরহক নাহিক ওর ॥| 

চারু চিকণ ঘন তন্-ক্ুচি জারল 
চণ্ড বিরহে জন্তু আগি । 

চামর রুচির চিকুর গড়ি ষাওত 

চির-খণে না বহে বাণি। 

চতুর শিরোমণি চেতন তেজল 
চীত পুঅলি সম মানি ॥ 

চেতইতে তবহু" নয়ন উনমীলই 
চম্পক-দাষক নামে । 








চাহি চাপি হিয় পুনহি মুরছি রহ 
চরণে কি কহু বলরামে ।। 





আগি--আগুন । 
জট ১ 
স্থহই 
অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী 
সহজে আকুল হিয়া । 
আখির ঠারে পাগল করিলে 


কি জানি ৯কি১ মন্ত্র দিয়া |. 
শ্যাম বুঝিলু তোমার ভাব । 

কুল ২বৌ হারিবে২ ঘর ছাড়াইলে 
কি হৰে তোমার লাভ ॥। 

কিসের রঙ্গে এত ন! ভঙ্গে 
অঙ্গ দেখাইয়া হাট । 

কথার ছলে ভিতরে পশিয়। 
পাজরে পাজরে কাট || 

সদাই হাস লাজ না বাস 
ন! বুঝি তোমার কাজ । 

তব এই রীতে যত কুলবতীর 
কুলেতে পাড়িলে বাজ ।। 

জাতি কুল শীলে সৰ মজাইলে 

'_ মকুক কুলের নারী । 


৩তবুত পাসরিতে নারি ।। 


অ ১৮৪ 


ভ্রতে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ কু। ২-২ বে হাড়ীরে । ৩-৩ তভু। 


ব্র. পৃ. ৬২ 





শ্রীর্চের বাল্যলীলা ১৭৩ 


পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস। 
পুন ধনী তেজলি দীঘ ১নিশ্বাস |।১ 
ছলে হাম কহলু তুয়া পরসঙ্গ । 
২থোরি মোরি২ মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ || 
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি । 
গাথল হার উঘারল আনি | 
৩নায়ক নীলমণি লেই উত্বারি ।৩ 
শিরপর আপলি সো বরনারী ॥। 
সে! পুন হার তরল করি গাথ । 


যতনহি পহিরলি লেই মঝ্ু হাত || 
তরলনয়ানী রহল শির ৪নাই৪ । 
বলরাম কহ পুন *কহত* বুঝাই || 
গী. চ পু: ৪*১ 
কাঁ. পূঃ ১৪৩ 


কী-তে পাঠাস্তর ।। ১-১ নিশাল । ২-২ থোড়ি মোডি। ৩-৩ কী-তে এই 
ছত্রটি নাই । ৪-৪ লাই । €-৫ কহউ । 

টাকা ।। পরিখত-**"মঝু হাত-_তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিদায় চাহিলাম । 
সে একখানি গাথা হার আনিয়া খুলিয়া ফেলিল (উদ্দেশে বুঝাইল, আমাকে 
বন্ধনমুক্ত কর, এখানকার সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দাও । বিশেষ যাহার সঙ্গে বিবাহ 
সম্পর্কে আবদ্ধ হুইয়াছি, তাহার হাত হইতে উদ্ধার কর )। হারের মধ্যমণিরূপে 
যে নীলমণিটি গাথা ছিল,' তাহ! খুলিয়া লইয়া সেই রমণীশ্রেষ্ঠা মাথায় রাখিল 
( বুন্দাবনের ইন্দ্রনীলমণি তুমিই যে তার মস্তকমণি ইহাই জানাইল )। পুনরায়, 
সেই হার (নৃতনরূপে) তরল করিয়! গাথিল। (বুঝাইল এখানকার সম্বন্ধ ঘুচাইয়া 
তুমি আমাকে নৃতন বন্ধনে বন্দী কর। এই উদ্দেশ্য আরে! স্পষ্ট করিবার জন্ক 
রাধা ) সেই মালা আমার হাত দিয়া! আপন গলায় পরাইয়া লইল। 








১৭৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


ত 


কাছে কমলমুখি ঝামরি ভেলি । 
পালটি আয়লি যমুনা নাহি গেলি || 
পস্থহি ১পুরুষ১৯ কহল ধনী থোর । 
রোধল কগ থকিত রহ বোল ॥। 
আজব সতি মাধব শুভদিন তোরি । 
হেরলু তোহে অন্থরাগিণী গোরী ॥। 
২পুন হাম পুছলু কাহে তু হু ভোরি । 
কোন পুরুষ রহু পন্থ অগোরি ॥। 
সো! নাহি শকতি কহত পুনবাত । 
মরকত রতন দেখায়লি হাত ॥। 
গোপতহি অন্তরে মেটই থোর । 
তবহি চরকি পড় আচর ওর |॥২ 
বলরাম কহু ধনী চাতক লেহ। 
শুনি পহু দিঠি ভেল শাঙন মেহ ।। 
| গী, চ. পৃঃ ৪ *২ 
কী, পৃঃ ১৪৪ 
কী-তে পাঠাস্তর || ১-১ পুরুখ । ২-২ এই কয়টি ছত্র কী-তে নাই । 
টীকা ৷৷ কাহে---গেলি-_ক্িি জন্য কমলমুখি সান হইল । (জল ভরিতে গিয়া ) 
ফিরিয়া আসিলে, আর যমুনায় গেলে না । থকিত রহ বোল-কথা| বন্ধ হইয়। 
গেল । পুন পুন---আগোরি-_বারবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জন্য তুমি এমন 
বিভোর হইয়া আছ । কোন্‌ পুরুষ তোমার পথ আগ লাইয়া রহিয়াছে ? 
মরকত -.হাত-_হাঁতে মরকতমণি লইয়া দেখাইল (ইঙ্গিতে তোমার প্রতিই 
অক্তরাগ জানাইল )। গোপতহু" অস্থরে'-.শাঙন মেহ--গোপনে আচলে চোখের 
জল মুছিল, তবু আচল ছাপিয়া ( চোখের ) জল উছলি-পড়িল। বলরাম দাস 
. বলিতেছেন, ধনীর প্রেম চাতকীর মত (অর্থাৎ, শ্াম-মেঘের জল ভিন্ন তাহার 
পিপাসা মিটিবে না)। শুনিয়া প্রভুর দৃষ্টি হইল যেন শ্রাবণের মেঘমালা! 
( অর্থাৎ কাহ্ুর আখি সজল হুইল, চাতবীর পিপাসা যে তৃপ্ত হইবে তাহা 


বুঝ! গেল )। 





০০ ৯... 





শীকুষ্ণের বাল্যলীলা ১*৫ 


শশিমুখি *পেখলু* অপরূপ মেহু । 
শ্যামন্ন্দর বর রসময় দেহ ।। 
শুনি ২তুয়* কাহিনী ৩ককরুণ* নেহারি । 
ঘন ঘন চমকি রহলি শীতকারি ।। 
কি ৪কহব৪€ মাধব তুয় পুণভাগ । 
এজানলু৫ রাইক তোহে অনুরাগ || 
পুন হাম ৬কহুলু৬ তড়িত গতহি* হেরি || 
পীতাম্বর জন পনহিরলি ঘেরি ।। 
পুন ধনী ঝাঁপই পুলকিত গাত । 
ছলবল লোরে রহিল নতমাথ ॥। 
সলিল ধার জন্ত ৮মোতিম৮ পাতি । 
শুনি ধনী দীঘ *নিশ্বাসি” তন ভাতি ।। 
বলরাম মনহি ৯০বিচারণ কেলা। ।৯০ 
প্রেম লখিমী মুকুতিমতি ভেলা || 
গী. চ. পৃঃ ৪ *১ 
কী পৃঃ ১৪২ 
কী-তে পাঠাস্তর | ১-১ হেরন্ু। ২-২ তছু। ৩-৩ করুণা । ৪-% কর । 
৫-৫ জানহু। ৬-৬ কহলে|। ৭-৭ তোহি। ৮-৮ মোতিক । 3-৯ নিশসি ৷ 
১০-১০ বিচারল একলা । 


টীকা || পুন হাম কহলু ----দীঘ নিশসি তন্ত ভাতি-_পুনরায়'আমি বলিলাম, 
মেঘে বিদ্যুৎ দেখিয়া আসিলাম । (রাধা ইঙ্গিত বুঝিয়া ) একখানি পীতাম্বর 
লইয়া থেরিয়া পরিধান করিল । (বুঝাইল, অঙ্গ ঢাকিল, আমিও এমনি 
করিয়াই মেঘকে জড়াইয়া রহিব । পীতাসম্বর স্পর্শে দেহ পুলকবর্ণ হওয়ায় ) 
ধনী পুনরায় পুলকিত দেহ ঢাকিল এবং ছলছল চক্ষে মাথা নত করিয়া রহিল। 
বলিলাম. মেখে বৃষ্টি ধার! দেখিলাম যেন মুক্তাপাতি, শুনিয়া ধনী দীর্ঘ নিঃশ্বসা 
ত্যাগ করিল ॥ (সেই অবসরে তাহার ) দেহ-শোভা দেখিলাম (সাত্বিক 
ভাবাবেশে রাই দেহে শ্বেদবিন্দু যেন মুক্তাপংক্তি )। 





১৭৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


বা 


হেরতহি কু কত আদর । 
পিরীতি বরিখ কক্ বাদর ৷ 
পুছইতে কুশল তোহারি । 
মুগধিনী কহই না পারি ।। 


মাধব ১কৌনে১ কহব তছু কাহিনী । 


রসবতী কোটি ২রমণী২ শিরোমণি || 
জানলু আরতি ন৩ রাই । 

কহুল কুশল থির নাই ॥ 

শুনি পুন শতগুণ বিকলী । 

কহলু বরজপতি কুশলী ॥। 

মুক্ছি পড়ই যব গোরী । 

৪কহলু৪ কুশল তব তোরি ॥। 
তব থির পরসন নয়ন! । 

হেরল ব্লরাম-বয়না || 


গী, চ. পুঃ ৪*২ 
কী পৃঃ ১৪৩ 


কী-তে পাঠাস্তর ।। ১-১ কোনে । ২-২ কী-তে নাই। ৩-৩ আরতিল । 


৪-৪ কহল। 





টীকা ৷৷ বরিখ-_বধাকাল । 








আীরুষ্েের বাল্যলীলা ১৭৯ 


কুলিশ তুয় নেহ কতহি তন্তু দহ 
কানু কি জীবই আর ॥ 

কতাহ যুবতী কান্দ উনমতি 
কোরে হরি করি নেল। 

কেশ ন বান্ধই কাতর বিলপই 
লোরে করদম কেল ।। 

কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি 
কোই কক আশোয়াসে । 

কাপ থরহরি নয়ন মুদি হরি 


কি কহু বলরাম দাসে ॥। 
টীকা ।। কুলিশ-_বজ । ১৬ 








১৭৮ বলরাম দাসের পদাবলী 
বলরাম বোলে কোন্‌ বা দাকুণী 
কুলের ধরম রাখে ।। 
গী. চ. পূঃ ১৭১ 
কন. পূঃ 9৬ 


কাঁ-তে পাঠান্তর ।। ১-১ দেখিতে । ২-২ বিদরে । ৩-৩ নিচয়। 
টীকা ৷৷ কাচনি-___সজ্জা ৷ 





>) 
শ্রীরাগ 
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে 
১হালিয়া৯ পড়িছে বায় । 
অঙ্গ মোড়া দিয় ত্রিভঙ্গ হইয়। 
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় ।। 
- রসিয়া নাগর ২দেখিয়া মৈলু২ 
কি শেল তরহল৩ মোরে । 
পুরু পরিজন লাগে উচাটন 
ভারে সে পরাপ ঝুরে || 
আখির ঠারে বুক বিদরে 
পি ও বড় বিষম বাণ । 
কুলবতী সতী পাপিনী যুবতী 
রাখুক কুলের মান ॥। 
2 হিয়া জরজর পরাণ ফাফর 
প ২ দারুণ ৪বাশীর* স্বরে । 
ঘর ফুটিল হরিণী লোটায় ধরণী 
- কান্দিয়া মরয়ে ঘরে || | 
অধুর বোলে পরাপ দোলে 


৯ তাহে পরমাদ হাস । 








শকুষ্ণের বালালীলা ১৭৯ 
বলরাম কহে এবে সে ৫নিচয়€ 
ছাড়িল ঘরের আশ ॥। 
গী. চ. পূঃ ২২৫ 
কু 9৮১ 
কী. ৭৬ 


পাঠাস্তর || ১-১ তরু ও কী _হেলিয়া। ২-২ তরু-__হেরিয়া মরিলু। 


কত 'তকু--বাজিল 1 8-8 মুরলী । ৫-৫ তকরু--নিচয় 1 





টাকা ৷৷ উচাটন-__অস্থিরতা হেতু যন্ত্রণাদায়ক । 


as 
সিন্ধড় 

কিবা সে মোহন বেশ ভুলাইলে সব দেশ 
ন! রহে সততীর সতীপনা । 

ভরমে দেখিলে ১তারে১ জনম ভরিয়া ২গো২ 
ঝরিয়া মরয়ে কত জনা || 

সই হাম কি করিলু-৩ ৪কেনে বাসে বাচাইলু £ 
কি শেল হানিল জানি বুকে । 

জাতি কুল*শীলে সই৫ বজর পড়িল ৬গো 
একালাবূপ দেখি ৭ চৌখে চৌথে ॥। 

কিবা সে নয়ান-বাণ হিয়ায় হানিল গো 
গরল ভরিয়া রৈল বুকে । 

কোন বা পামরী নারী আপনা ৱাখয়ে গে! 

আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে |). 

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ ৮্দূরে গেল” গো 
হিয়া ডহ ডহ মন কুরে । Es 

উড় উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ 
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ।। 

রসের যুরতি সে দেখিলে না রহে দে 
বাতাসে পাষাণ হয় পানী । 








বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে 
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ।। 


তক ৭৯3৩ ও ৯২১ 

কী. পৃঃ ২৭৭ 
মন্তব্য । পদকল্পতরুতে পদটি দুইবার ধৃত হইয়াছে এবং পাঠেও সামান্ত 

প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রভেদটুকু নির্দেশিত হইল -__ 
পাঠাস্তর || ১-১ তরু (৯২১)--যারে । ২-২ 
৩-৩ তরু (৯২১ )__কি করিলু কি না হৈল, কী--কি করিনু কি না হলে । 
৪-৪ তরু ( 2২১ )--কেনে বা সে বাড়াইল, কী-_কেন রস বাড়াইন্ । ৫-৫ 
তরু (৯২১) ও কী--শীল শিরে। ৬-৬ তরু (৯২১) ও কী-_সই। ৭-৭4 
তক্ু € ৯২১ ) ও কী-_কান্ুরে দেখিয়া । ৮-৮ তরু (৯২১) ও কী-_গেল দূরে । 


তক (৯২১) সই। 


কিক 


শ্রীরাগ 





কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি । 

- জাগিতে স্বপনে দেখো! কালা বরণ খানি১।। 
২আপনার নাম মোর২ নাহি পড়ে মনে । 
পরাণ হুরিলে রাঙ্গা নয়ন-নাচনে ।। 
কি খেশে দেক্সিলু সই নাগর শেখর । 

৩ আখি ঝুরে প্রাণ কান্দে পরাণ ফ্লাফর || 
সহজে মুরুতি খানি বড়ই মধুর । 

মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর ॥। 

আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি। 
৪কুলেরে5 যতন করে কোন বা মুগধি ॥। 
দেখিতে সে চাদমুখ জগ-মন হরে । 

আধ মুচুকি হাসে কত স্থধা ঝরে ।। 

«কাল কপালে শোভে চন্দনের চাদে । 
বলরাম বোলে ৬তায়৬ সদাই পরাণ কান্দে ॥ 

শী, চ, পৃঃ ১৬৫ 
তরু, ৭৮৪ 

কী, পুঃ শপ « 








শ্রক্ুষ্ণের বালালীলা ১৮১ 


পাঠাস্তর | ১-১ তরু--দেখি কালাবরূপখানি । ২-২ 


্বামীরে। 


৬-৬ তকরু--তেঞি, কীী---তাম । 


মুগধি__মুগ্ধা । 


স্টগ 


সিন্ধুড়া 

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা ৯ খিচনশী১ 
বিজুরি চমকে তায় । 

ছি ছি কি অবলা সহজে চপল! 
মদন মুকুছ। পায় || 

মরি সই ! ও রূপ নিছনি লৈয়া। 

২কে জানে ২ কি খেশে কো ৩বিধি৩ গড়ল 
কিরূপ মাধুরি দিয়া ॥ 

ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ান ৪কোণেতেঠ 
চাহনি মোহন বাণে । 

তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে 
মরমে এমরমে" হানে ।। 

চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়। 
বিনোদ চূড়াটি ৬বাধে৬ । 

হিয়ার ভিতরে লোটায়া লোটায়া 
কাতর পরাণ "কাদে? || 

আধ চরণে আধ চলন” 

আধ মধুর হাস। 
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া 
মরে বলরাম দাস ॥। 


কী- আপনার 


৩-৩ তরু--আখি ঝরে মন কাদে । ৪-৪ তরু-__-কুলেতে। ৫-৫ তরু 
ও কী--কাল। 
টাকা | 


গী, চ. পূঃ ১*৫ 


তরু ৭৯১ 
কী. পৃঃ৪২ 
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১৮২ বলরাম দাসের পদাবলী 


পাঠাস্তর।। ১-১ তরু ও কী-খেচনি । ২-২ তরু ও কী-কি জানি । 
৩-৩ তরু ও কী-বিহি । ৪-৪ তরু ও কী-_নাচনি । €-৫ তরু ও কী--মদন । 
৬*৬ তরু ও কী-_বান্ধে । ৭-৭ তকু ও কী--কান্দে। ৮-৮ তরু ও কী-_চললি । 


১*২ 





শ্রীরাগ 


>দুটি> ভুকু কামের কামান । 
নষ্ট ২কৈল২ কুল অভিমান ॥। 
কত ছান্দে নয়ন ঢুলায়। 
মনের সনে” পরাণ দোলায় ।। 
সে মোহন নাগর কিশোর । 
মরমে টপশিয়েঃ রৈল মোর || 
কত ন! নাগরপণা জানে । 
৫চাহনি« সে আধ নয়নে || 
আধ মুচুকি কথা কয়। 
৬অবলার প্রাণে কত সয়৬।। 
৭কে ন1' কৈলে মনোহর বেশ । 
সেই সে মজাইলে সন দেশ ।। 
তিরী বধে তারে নাহি ভয় । 
বলরামের মনে হেন লয় || 


গী. চ. পৃঃ ১৬৭ _ 
তক ৭৮২ 
কী. পৃঃ 98 
পাঠাস্তর || ১-১ তরু ও কী-__ছুই | ২-২ কা কৈলে । ৩-৩ তক্ুশ্্মুন 
সনে । ৪-৪ তরু_-পশিয়া । ৫-৫ তরু--নিরখয়ে, কী-__তার চাহনি । ৬-৬ 
তরু-_অবলার প্রাণে কি তা সয় । *-* কী-__কেশে। 
টীকা ৷৷ তিরীবধ-__শ্বরীবধ । 





শ্রকুষ্ণের বাল্যলীলা ১৮ 


ঈষত ভালিতে কত অমিয়! উলে । 
ধর্ম করম হরে আধ আধ বোলে ।। 
রূপ দেখি ১কি শেল১ করিলু । 
বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলু ৷৷ 
নানা ফুলে চাচর চুলে চুড়ার ২কাছনি২ । 
কত না ভঙ্গিমা ছুটি নয়ান-নাচনি ॥ 
কিসের লোকের ৩লাজত৩ কিনা গুরুলাজ্ে । 
৪ ও মধুর মূরতি লাগিল হিয়! মাঝে ॥৪ 
৫অলকা! আবুত মুখ অ্রবণে কুণ্ডল । 
ঝলমল ঝলমল করে তিলক উজ্জ্বল ৷৷ 
৬চৌদ্িগে৬ ফাগু বিন্দু মাঝে চন্দন চান্দ ৷ 
বলরাম বোলে? ওই সে পিরীতির ফান্দ ॥ 
রী, চ. পৃঃ ২৬৮ 
তরু, ৭৮৩ 
কী. পৃঃ ৭৫ 


পাঠাস্তর ॥ ১-১ তরু--কিন! সে করিলু', কী -সৈলি। ২-২ তকু ও কী-- 
কাচনি । ৩-৩ তরু ও কী-_ভয় ৪-৪ তরু-মধুর মুর্তি সে লাগিল হিয়ার 
মাঝে, কী--ও না মধুর মুরতি লাগিল হিয়ার মাঝ । ৫-৫ তক ও কীতে এই 


ত্র দুইটি নাই | 


৬-৬ তকু-তে নাই । ৭-৭ তরু কহে বলরাম । 


১০৪ 


শুন সখি এ আর কেমন ॥ 

স্বপনে দেখিন্ আমি নন্দের নন্দন ॥ 
স্বপনে দেখিস কালা কহিতে বাসি লাজ । 
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন মাগে ব্রজরাজ ॥। 
চুড়ার টালনি বামে মুখে মন্দ হাসি । ্‌ 
সেই হৈতে আকুল প্ৰাণ শুনি তার বাশি ।। 





৩৮৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


ত্ৰিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম গলে বনমালা । 
দ্বিজ বলরাম কহে বিরহের জালা ॥ 


বৈ. পুঃ ১০৬০ 
দীকা || টালনি _হেলনা, বক্তা । 
১০৫ 

কেব। জানে ও বেশ বানাতে । 
অলকাতিলকাবৃত মুখশশী অলংকৃত 

সাধ লাগে সদাহ দেখিতে ।। 
জিনিয়া বান্ধ।ল ফুল অধরখানি রাতুল 

হাসি হালি পিরীতের বোল । 
অঙ্গের শত্তনখানি রসের হিল্লোল গো 

মন যায় ধেয়ে দিতে কোল || 
বিনোদ গাথনি মাল৷ চূড়াটি বেড়িয়া গো 4 


তাহে কত মধুকরের খেলা । 
তন্ত কি মেঘের জ্যোতি গলে শোভে গজ্জমোতি 
হিল্লোলে দুলিছে বনমালা ॥। 


বিনোদ রসের কথা! কহনে না যায় গো 
কহিতে কেমন করে চিত । 
বলরাম দাসে বলে কি বলিতে জ্ঞানি গে! 


যত দেখি ততই পিরীত ।। 


প. মা. (১মখণ্ড) পুঃ ৫৩৩ 
চীকা ৷৷ অলকা__চন্দনের চিত্র । 


১০৬ 
জশ্ররাধ! বলিয়। স্মরণ করিয়! 
বিনোদ নাগর রায় । 
হৃদয়ে ভাবনা করিয়া কামনা 





ভ্ররুষ্দের বাল্যলীলা ১৮৫ 


নব অনুরাগে লোটায় সোহাগে 
আমি সে রাধার হব ॥। 


দয়ার অবধি রাই গুণলিধি 
গুণের তোলনা নাঞি । 

থঞ্জন নয়নী নবীন যৌবনি 
মিশা দিতে না ঞি ঠাঞ্ছি || 

বদন মাধুরি পিবি পিবি বলি 
সদাই করয়ে আশ । 

ফুলের রচন! করয়ে ভাবন। 


কহে বলরাম দাস || 


১০৭ 


কুলবতী হইয়া পিরিতি করিলাম 
যাহারে পাইবার আশে । 
সে বন্ধ নাগর আমাকে ছাড়িল 


হারিলাম করম দোষে || 

বিধি কি আর বলিমু তারে । 
রসিক নাগর 
পুনি কি মিলিবে ঘোরে ॥ 
আমি ত অবলা! 
ভালমন্দ নাহি জানি । 
এমন নাগর 

কে বা মিলাইবে আনি ॥| 
যাহার কারণে 
আর কিছু নাহি চায়। 
অনেক যতনে 
বলরাম দাসে গায় ।। ও 


পরাণ বন্ধু 
কুলবতী বালা 

বন্ধুষা শেখর 
আমার পরাণে 


পাইব! তাহারে 


ক ৬৬৩১৬ 


বিষ্ণুপ্রিয়|। পত্রিকা 
৭ম বর্ষ, ৬ সংখ্য! 
পৃঃ ২১০ 








১৮৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
সহ 

কেলি কদম্যূলে ও নব মেঘের কোড়া । 
মেঘের উপরে চাদ তাহে ছুটি কমল জোড়া ॥ 
কিয়ে কমল দোলে নাটুয়া খঞ্জন পাখি । 
মৌর স্বস্থ যৌবন দিয়ে শ্যামদূপ দেখি ॥। 
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি । 
জাগিতে স্বপন দেখি স্টামূপখানি ॥| 
কাল কপালে শোভে চন্দনের ফাদে । 
বলরাম দাস কহে পরাণ সদাৰ কাদে || 





কী. প. পূঃ ৪৫ 
১*৯ 
শ্রীবাগ 
ক্ন্দরি বুঝিলু তোমার ১ভাব১ । 
প্রেম রতন গুপতে পাইয়া 
ভাড়িলে কি হবে লাভ ।। 
আনছলে কহ আনের কথা 
বেকত পিরীতি খরঙ্গ২ । 
রসের বিলাসে অঙ্গ তঢরঢর৩ 
রক্ষিত রলগুতরঙ্গ৪ ॥ 
ভাবের ভরে চলিতে না পারে! 
বচন হইল! হার] । 
কান্তর,সনে নিকুঞ্জ ভবনে 
৫রক্ষেতে€ হৈয়াছ ভোরা। ॥| 
পুছিলে মনের মরম না কহ 
এবে ভেল বিপরীত । 
বলরাম কহে কি আর বলিব 
ভাবতে মজিল চিত ।। ্‌ 
ৃ গী. চ. পৃঃ ২৬৬ 
তক ৬৭৪ 


মর কী. পূঃ ২৫০ 


পাঠাস্তর ॥ 
৪-5 তরঙ্গে । 





শীরুফের বাল্যলীলা ১৮৭ 


১-১ কী--বেভার । ২-২ কী-_ভঙ্গে । 
€-৫ তবু ও কী-_রঙ্গে ত। 


টাকা ॥ আনছলে-_অন্তয অজুহাতে । 


22১০, 


আক্ষেপানুরাগ 
স্থহই, 

যারে মুই ন! দেখে। নয়ানে ৷ 
কলঙ্ক তোলায় তার সনে ॥ 
নগরে আছয়ে কত নারী । 
কেনা চাহে শ্যাম পানে ফিরি ।। 
কে না পিরিতি নাহি করে । 
গুরুজন নাহি কার ঘরে ॥ 
মোর হৈল সব বিপরীত । 
জগতে করিলে বেয়াপিত || 
যাহ! নাহি দেখয়ে নয়ণে | 
তাহা যেন দেখিল এখনে ॥| 
বলরাম কহে পাপস্লোকে । 
মিছ! কথা করে পরতেকে ॥ 


১১৯ 


স্তহই 
কত নারী আছয়ে গোকুলে । 
অভাগিনী আমার কলঙ্ক হইল কুলে ॥ 
ঘতের প্রদীপ মাঝে কার । 
কি জানি না জানিয়া ঢালিন্ু তৈলধার ॥ 
কার কাচা আইলে দিনু পা । 
তার ফলে লোকলাজ বেয়াপিল গা ॥ 
কেবা নাহি দেখে শ্যামচাদে | 
কোন ক্ষণে হাম নারী পড়ি গেলু ফাদে ৷৷ 


৩-৩ 


তরু ঢলঢল । 


তভক ৯০৮ 





১৮৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


ভার সনে কেবা কথ! কয়। 
আমার বিষের জ্বালা লোয়াথ না হয় ।। 
মোবে দেয় কালা পরিবাদ । 
তেজিন্চ তেজিন্ত সই জীবনের সাধ ॥। 
কাহারে কহিব দুখ কথা । 
বলরাম দাস বলে কি হৈল বিধাতা ॥। 
বৈ. পূঃ ৭৪৫ 


টীকা ॥ আইল-_জমিরমধাস্থিত বাধ । 


১১২ 
সিন্ধড়া 


ছাড়ে ছাড়ক পতি কি ঘর বসতি 
কিবা ১বা১ করিবে বাপ মায় । 

জাতি ২জশবন২ ধন এ রূপ যৌবন 
৩নিছনি ফেলিব শ্যাম-পায় ॥৩ 

কহিলু নিদান আর 5ন। রহেঃ প্রাণ 
শ্যাম সুনাগর বিনে । 

কুলের ধরম ভরম সরম 
ভাগিল এতেক দিনে ৷৷ - 

৫সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিঙ্গ 
লইয়া থাকিমু চৌখে চৌখে 1৫ 

গলায় গাথিয়! 











১৮৪ 


বলরামের *কথ!” বন্ধ লৈয়া যাব যথ! 


রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে ।। 
তক ৯৩২ 


কী. পূঃ ২৮১ 

কী-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ কী তে নাই। ২-২ পরাণ । ৩-৩ নিছিয়! 

ফেলাইন্ু তার পায়। ৪-৪ নাহি রবে। ৫-৫ তারে মুঞি সন্মুখে রাখিয়া! মুখ- 

খানি লইয়া থাকিন্ত চোখে চোখে । ৬-৬ হার করিয়া তারে । ৭-৭ পরিয়া 
থাকিব । ৮-৮ মনের সাধ পুরাইব । ৯-৯ মন: কথা । 


১১৩ 

নয়াণ কোণের ৯বাণেই হিয়ার ২হানিলে২ রে 
৩সেহু৩ হইল পিঠের পার । 

৪জ্যালিয়া তিন কোণের খড় দিলু ও স্থখের মুখে 
তবে আমার দুখের নাহি পার 18 

রসের আবেশে অঙ্গ মোড়া দিয়া 

j হাসিয়া কথাটি কয় । ’ 
কত ভঙ্গিমায় | ও ভুরু নাচায় 
তাতে কি পরাণ রয় || 

বাশীর ফুকে বুকের ভিতরে 
৫ফুটিয়া৫ আগুন জ্বলে । 

মধুর ৬বচনে হিয়ার হিলোলে 
পরাঁণ-পুতলী দোলে || 

হিয়া জরজর ॥ পরাণ ফাঁফর 

| দেখিয়া ও মুখ চান্দ ৷ 

বলরাম ‘মনে! | আন নাহি লয় 

৪. সবে প্রাণ গোকুল চান্দ || 
| ্‌ তক ৯২৮ 
| কী. পৃঃ ২৭৮ 
 ক্কী-তে পাঠাসন্তর ৷ ১-১ বাণ । ২-২ হানিল। ৩-৩ সে। ৪-৪ 


|: 
/ 
4 
চি. 





fat মঞি নাকি জিমু আর | 








১৯* বলরাম দাসের পদাবলা 


£-& ফুকিয়া । 


ন! বোল ন! বোল আর হানয়ে মনে সাধ 
নাহি মোর এ ঘর সুখে । 
'আগ্ঙন জ্ছালিয়া তিন কোণের খড় দিলু 
মুঞি ও সুখের মুখে ॥। 
৬-৬ চলনে । ৭-৭ চিতে । 


৯১৯১ 
ভোড়ি 
রস'তরে মন্থর কানু লন্ত’ চাহনি 
কি দিবি ২ঢুলায়লি২ ভাতি । 
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল 
জরজর ৩করু৩ দিন রাতি || 
সজনি ' ৪£ইথি৪ লাগি *কান্দয়ে* পরাণ । 
কত কত জনমক পুণফলে ৬মিলন৬ 
৭দিঠে৭ ভরি না হেরিলু কান || 
"কৃত যে অমিয়! শ্রুতি” বচনে উগারই 
কুলব্তী মোহন মন্ত্র । 
সো হিয় লাগি রজনী দিন নজারইন 
১০ডহি ভভি১০ জীউ করু অস্ত || 


নিশি দিলি * *লোঙরি২> সোঙরি চিত আকুল 


ও গতি আধ আধ পায় । 
১২হঠ১২ করি মরমে মরমে মঝু পৈঠল 
>৩বিছুরে বিছুরি১৯৩ নাহি যায় ।। 


সো ছেল হৃদয়ক ফান্দ । 
বলরাম দাস কহু অব আর লা রহু 


কুলজ! কুল মরিয়াদ || 











স$ 





শ্ররুষ্ের বাল)লীলা ১৯১ 
কী-তে পাঠাস্তর | ১-১ লোভ লোভ । ২-২ ঢুলাক্জনি । ৩-৩ “করু” শব্দটি 
নাই । ৪-৪ ইথে। ৫-৫ কাদয়ে । ৬-৬ মিলল । ৭-৭ দিঠি। ৮-৮ কতয়ে 
অমিয়! প্রতি । ৯-৯ যারহ । ১০-১* গুছ ওহ । ১১-১১ সলোষরি লোমরি ॥ 
১২-১২ হুট । ১৩-১৩ বিজুরি বিজুরি । 
টাক।।। শ্রতি--শ্রবণ । দিঠ- দৃষ্টি | 














১১৪ 
করুণা 
>যত রূপ তত বেশ*১ ভাবিতে পাজর শেষ 
পাপচিতে পাসরিতে নারি ॥ 
কিবা যশ অপযশ কিবা মোর গৃহবাস 
এক তিল ন! দেখিলে মরি ॥। 
সই কত দিনে পুরিবেক সাধ । 
সাধি সকল সিধি পরসন্ন হবে বিধি 
তার সনে হবে পরিবাদ ॥। 
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি 
)ী সে যদি নয়ন কোণে চায় । 
জাতি কুল জীবন এ রূপ যৌবন 
নিছিয়া ফেলাইন্ড তার পায় ।। 
নিশি দিশি অনুক্ষণ অনিমিখ নয়ন 
থাকিন্ত ও চাদ মুখ চাহিয়া । 
২এ হৃদয় চাহিম্ণু মনে২ প্রবেশ করিব বনে 
কাম্ণু ধন গলায় গাখিয়া ।। 
৩ইকুল উকুল খাইয়1৩ মুক্তি গেন্ আপন! ৪লইয়।* 
মোরে কেন করহ য'তন । 
বলরাম দাস বলে ৬্ছাড়িমু্ কাহার তরে 
সেই মোর পরাণের ধন || 
কী. পৃঃ ২৮১ 
ক্স, ১৯৯ 


অ-তে পাঠাত্তর || ১-১ কিন! রূপ কিবা বেশ । ২-২ দড়াইলু, মনে । ৩-৩ 


এ কুল ও কুল খাঞা। । ৪-৪ নিঞ| | ৫-৫ কেনে । ৬৯ ছাড়িব । 
ক, 
84. 





১৯২ বলরাম দাসের পদাবলী 


১১৬ 
ভাটিয়ারী 
একে কুলবতী করি বিডম্বিল বিধি । 
আর তাহে দিল হেন পিরিতি বিয়াধি || 
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলু > । 
২গোপতে বাঢ়ায়্যা প্রেম আপনা খোয়ালু ২॥ 
জাগিতে স্বপনে মনে নাহি জানে আন । 
৩সে নব নাগর লাগি” কান্দয়ে পরাণ ॥। 
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি । 
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী ॥। 
যার লাগি যেবা জন জাতি প্রাণ তেজে । 
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে ॥। 
তরু ৯২৪ 


কী. পৃঃ ২৮৭ 
কী-তে পাঠান্তর || ১-১ কি কৈনু কিকৈনু সই কি সলি করিনু। ২-২ 
গোপতে বাড়াইয়া প্রেম আপন খাইন্থ ।। ৩-৩ সে নাগর লাগি মোর । 


১১৭ 
শ্রীরবাগ 
রাজার ঝিয়ারী ১কুলের১ বৌহারী 
স্বামী-সোহাগিনী নারী । 


পিরিতি লাগিয়। এ তিন খোয়ালু 
হইলু' কুল-খাখারাী ॥। 





এ 





তক ৮৩৬ ও ॥২9. 


মন্তব্য । পদকল্পতকুতে পদটি দুইবার ধৃত হইয়াছে এবং পাঠেও সামান্ঠ 
প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় । সকল মজিল সে জনার পরিবাদে-র স্থলে ‘সকলি 
পশিলু সে জনার পিরিতি বাদে’ এবং এ তিন আখর স্থলে “পিরিতি আখর” 


রহিয়াছে । 


কী-তে পাঠাস্তর || ১-১ রাজার । 


২-২ স্বপনে সে জনার সনে নাহি 





দরশন । ৩-৩ সে জনার পিরীতি-বাদে । 


১৩ 


৯ ১ 


তুড়ী 

১ছুখিনীর বেখিত বন্ধু শুন দুখের কথা । 
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা || 
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে । 
আখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥ 
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়। 
আন ছলে ধরি গুক্ুজনেরে দেখায় ॥১ 
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী । 
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী ॥। 
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ । 
দেখিতে না পাই রন্ধু* তোমার চাদমুখ | 
দেখ! দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে । 
না যায় নিলজ প্রাণ দাড়াই তোমার আগে ॥। 
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি । 
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি ৷ 

্‌ | দন ৮১৭ 
কী, পৃঃ ১৩ 





১০৪৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


কী-তে পাঠাস্তর ৷ ১-১ কাদিতে না পাই পাপ ননদিনীর তাপে । 
আখির লোর দেখিলে বলে কাদে বন্ধুর ভাবে ॥ 
বসান মুছিয়া কায়! ঢাকি যদি গায়। 
অ চল ধরিয়া গুরুজনেরে দেখায় ।। 
ছুখিনীর ব্যথিত বন্ধু শুন দুখের কথা । 
কাহারে মরম কব কে জানিবে বাথা ॥। 

২-২ দেখিতে সন্দেশ হইল। 


৯৯ 


ধানশী 
আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে । 
১নথধুই৯ শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে ।। 
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই । 


সভাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই ॥| 
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ । 
তিলেক দাড়াও কাছে জুড়াকু নয়ান || 
কি ২লাশিং দাকুণ চিত কাদে দিন রাঁতি । 
কহে বলরাম বড় বিষম পিরিতি ॥। 
ভকু ৮১৮ 
কী. পৃঃ ৩১৩ 


কী-তে পাঠাস্তর || ১-১-শুধই । ২-২ কী-তে নাই । 


2২০ 
আশাবরী 
নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা । 
তার আগে দাড়াইতে ভয়ে কাপে গা ॥ 
তাহে ৯আর+৯ ননদিনী করে অপমান । 
তোমার পিরিতি লাগি রাখিয়াছি ২প্রাণ২ ॥। 
সি মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে । 
নি চাদ “মুখ ৪দেখি৪ মরি দাড়াও মোর আগে ।। 





আঙক্ষেপানুরাগ ১৯৫ 

এ তোমার ভুবন মোহন রূপ খানি । 

ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরানি ॥। 

গুরু ভয় লোৌকলাজ নাহি পড়ে মনে । 

কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে 

কত পরকারে চিত করি নিবারন । 

তমু সে তোমার প্রেম নহে বিসরন ॥1 

" তোমার পিরিতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া । 

কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া ॥। 


তরু ৮১১ 
কী. পৃঃ ৩১১ 


কী-তে পাঠাস্তর || ১-১ কত । ২-২ পরান। ৩-৩ মুখখানি ৪-৪ 


১২১ 


গান্ধার 
বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী । 
দাকুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগ্নি || 
শানান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন । 
পাঁজরে পাজরে কৃলবধূর গঞ্জন | 
বন্ধ তোমায় কি বলিব আন । 
যে বলু সে বলু *লোকে? তুমি সে পরাণ ॥ 
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে । 
লাজে মুখ নাহি তোলে" সতীর সমুখে ॥ 
২ এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি । 
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥।২ 
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ । 


সকলি নিছিয়া নিলু তোমার পরিবাদ || 
1: তক ৮১২ 
কী. পৃঃ ৩১২ 


কী-তে পাঠাস্তয় ১৭ যাকে সিকি, কী-তে এই পাঠ-গুরুজন পরিজন 
বলে আখিমাতি ).তভো। পাসরিতে নারে। তোমার পিরীতি ॥ মোরে 
দেখিয়া আন নারী করে ঠারাঠারি । এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি ॥। 





আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্খরী । 
কোন বিহি লিরজিল ১ছার১ কুলনারী ॥ 
কথার দোসর নাই যারে কহো দুখ । 
দেখিতে না পাঙ চাদ স্রজের মুখ || 
কহ সখি কি হবে উপায় । 

না জানি কি গুণ কৈলে বিদগধ রায়।। 
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ । 
২তভু ত ন] গুণে২ মনে এত পরমাদ || 
ও রূপ ৩দেখিয়া৩ কৈলু মরণ সমাধি । 
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥ 
আন কথা| কহে! যদি গুরুর সমুখে । 
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে ॥ 
ভাবে বিভোর তন্থ গদ-গদ বাণী । 


ধরিতে ধরনে ৪ন15 যায় দুটি চৌখের পানি ॥। 
সে কূপ মজিল চিত পাসরিল নয়। 
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়।। 
তরু ৮৩৮ 
কী. পৃঃ ২৮৮ 


কী-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ এ-ছার । ২-২ তবু ত লালনে। ৩-৩ লাগিয়া 
৪-৪ কীতে ‘ন!’ নাই । 


৯২৩ 


তোড়ী 
ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব সে? বনবাস 
এই চিতে দঢ়াইলু' সার । 
রাতি দিবসে হাম wy হিয়ার উপরে খোৰ 


না করিব আর আখির আড় || 


* টি 
পানি শা A 





অভিসার ১৯৭ 


সই ২তোমারেই কহিয়ে২ মরম । 

জাতি ভাসাহলু কুলে তিলাঞ্চলি দিলু" 
৩থুচাইলু-৩ ধরম-করম ।। 

শাশুড়ী ননদশী ডরে নিশ্বাল না ছাড়ি ঘরে 
এই দুখে হেন সাধ করে । 

অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া চান্দমুখ ৪নিরখিয়া৪ 
মনের কথাটি কব তারে ॥। 

নয়ানে না দেখে আন আন নাহি শুনে কান 
যত দেখি সব লাগে ধন্দ। 

বলরাম দাসে বলে «না জানি কি করিলে€ 
৬সে নাগর গোকুলের চন্দ ॥ 


তরু, ৯৯১৭ 


কী. পৃঃ ২৮২ 
কী-তে পাঠাস্তর ।। ১-১ করিনু মুঞি। ২-২ তোমারে কহিহ্থ। ৩-৩ 
৪-৪ দেখিয়া । ৫-৫ না জানি কৈল মোরে । ৬৬ কী-তে “সে 


বেশ করে প্রিয় সহচরী। 
সাজায়ল নবীন কিশোরী ॥। 
স্বরিতে চলল কুঞ্জপথে । 
প্রিয় সহচরীগণ সাথে ॥। 
গতি যেন মরালের বধু । 
ধরণীতে চলে যেন বিধু ॥ 
রাই মুখ শশধর বলি । 
চকোর ধাইল আর অলি ॥। 





১৯৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


রাই করে দোহারে বারণ । 

আ চরে ঝাঁপি নিজ বদন ।। 
প্রবেশিল নিকুঞ্জ মন্দিরে । 
মিলল শ্যাম স্থনাগরে ॥। 

বলরাম দাস কহে দোহে ভোর । 


বৈঠল বন্ধুয়াক কোর ।। 
ব্র. পৃঃ ৮৬ 





ভোর--মগ্র। কোর- ক্রীড়া । 


১২৫ 


বাঁশী রবে উনম্ত পুলকিত মনে । 





সাজল নিকুঞ্জ-বনে শ্যাম দরশনে || 

সঞ্চীগন সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমনে ॥। 

গজেন্দ্রগমনে যায় রাই বিনোদিনী । 

রমণীর শিরোমণি কান্ত মন-মোহিনী ।। 

চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে । 

ধৈরয ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে || 

বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায় । 

মাধবীলতার তলে দেখে শ্যাম রায় ॥। 

আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়] | 

চকোর ধাইল যেন চাদেরে পাইয়া ।। 

বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে । 

নিজ অঙ্গ বাসে মুছে বদন কমলে ।। 

ছাটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে । 

দুহু তন মীলল মনের হরিষে । 

বলরাম দাস ৯হেরে রহি একপাশে” || 

প. মা. (২য় খণ্ড), পৃঃ৪ * 

নর তর, পৃ ৮৬ । 








hs 
অভিলার ১১০. 


ব্র-তে পাঠাস্তর || ১-১ চলি 
টি গেল আশে পাশে, এই পদটি মোটেই সঙ্ষতিপূর্ণ 








টীকা || ইতি-উতি-_এথায়-ওথায় । 


১২৬ 


স্থুহই 
নব অঙ্গুরাগে ঘরে রহই ন! পারি । 
গুরুজন-পথ ধনি করত নেহার || 
গুরুজন পরিজন সভে নিন্দ গেল । 
দেখি ধনি অতি উতকঠিত ভেল ।। 
বিছুরল আপনক বেশ বনান । 
সখিগণ সঞ্ঞে তব করল পয়ান ।। 
পুনমিক চান্দ জিনিয়া মুখ-জোতি । 
ঝলমল ককু তন্থ কতরে মনিমোতি ।। 
থলকমলদল চরণ সঞ্চার । 
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার ॥। 
আয়ন মদনকুঞ্জ গুহ মাঝ । 
না হেরল তাহি বরজ যুবরাজ || 
বৈঠলি তহি" পুন ছোড়ি নিশ্বাস । 
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস ।। 
ভর ইল 
চীকা ।। থলকমল- _স্থলপদ্য । 


১২৭ টু 
ভূপালী 
চান্দ-বদনি ধনি করু অভিলার ৷ 
নব নব রূক্ষিমি রসের পাশার ।। 
মধু-খতু রজনি উজোরল চন্দ । 
স্থমলয়-পবন বহয়ে মৃদু মন্দ || 
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কপূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ । 
অবিরত কঙ্কণ কিস্কিনি বাজ || 
নুপুর চরণে বাজয়ে কুমুঝুন । 
মদন বিজই বাম হাতে ফুলধন্ড || 
বুন্দাবিপিনে ভেটল শ্যাম রায় । 
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায় ॥। 
ধনি-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান । 
বৈঠল তকুতলে দুহু এক ঠাম ॥। 
পূরল দুহু ক মরম :. অভিলাষ । 
আনন্দে হেরত বলরাম দাল ।। 


তর ১৪৯৬ 


ক্টীকা ।। .বুন্দাবিপিনে- বুন্দাবনে । 


১২৮ 
ধানশী 


সাজল রসবতি সহুচরি সঙ্গ । 

মনমথ-সমর মনহি মন রঙ্গ ॥। 
ois কালিন্দী-কৃলে নিকুঞ্জক মাঝ । 
রঙ্গভূমি অতি সুললিত সাজ ॥। 
ঝতুপতি চমুপতি নব পরবেশ ॥ 
আওল বিপিনে রচন করি বেশ ॥ 
মদনকুঞ্জ মাহা শ্যাম রণবীর । 
সাজলি তহি" ধনি সমরে স্থ্ধীর ॥ 
এছনে হেরইতে কান্ছক পাশ । 
কহইতে আওল বলরাম দাস ।। 





তন ১৪৮২ 


দিক ৷৷ চমুপতি-_সেনাপতি । 





অভিসার ২০১ 


যাকর মাঝ হেরি মুগরাজ । 
ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ || 
শুনইতে চমকিত সবহু" মতঙ্গ । 
চরণহি সৌপল নিজ গতি-ভঙ্ষ ॥। 
আনি দেই নিজ লোচন-ভঙ্গশ । 
বন পরবেশল সবহু কুরঙ্গী || 
মঙ্গল কলল পয়োধর জোর । 
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর ॥। 
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার । 
খতু-পতি যোধে ভেল আগুপার ॥ 
একলি চঢলি মনোরথ মাহ । 


দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহু || 
অব কি করব হরি করহ বিচারি । 


তুয়া পর স্ন্দরি সাজল ধারি ॥। 
লোচন-বাণে কয়ল শরুজাল। 
দশ দিশ সবহু ভেল আন্দিয়ার ।। 
যব করে পরশল কুস্দমক চাপ । 
তব ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাপ ॥। 
কুহ্থম-বিশিখ যব লেওব হাত । 
পড়ব কুক্থম শর বজর-বিঘাত ॥। 
বিধুমুখি নিধুবন সমরে স্থধীর । 
যতনে পাঠায়ল খতুপতি বীর ॥ 
সোই করব তহি” বীরক দাপ। 
তাকর কোন সহুব পরতাপ ॥। 
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম । 


কহ বলরাম কি হয়ে পরিণাম ।। 
তকু ১৪৮৩ 


10 প্রৌন্লাধার দূতী শ্ারুষ্ঃের নিকট যাইয়া! প্রীরাধার বিপরীত সম্ভোপেচ্ছা 
ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছেন) হে হরি ! এখন কি করিবে,_-বিচার করিয়া স্থির 
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কর। ্ুন্দরী রাধা অবধারণ করিয়া তোমার উপর অর্থাৎ উদ্দেশ্যে (যুদ্ধে) 
সাজিয়াছেন । (শ্ীরাধার পরাক্রম কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন) । বাহার মধ্য- 
দেশ দেখিয়া মৃগ-রাজ ভয়ে গিরিকন্দর মধ্যে প্রবেশ করিল; (যে শ্রীরাধার বার্তা) 
শুনিবামাত্র মাতঙ্গসকল আপনাদিগের গতি-ভঙ্গী তাহার চরণে অর্পণ করিয়া 
তাহার শরণ লইল; আপনাদিগের নয়ন-ভঙ্গী আনিয়া দিয়া অর্থাৎ যাহার নয়নে 
সমর্পণ করিয়া হরিণী সকল €বৈরাগা হেতু) বনে প্রবেশ করিল; (যাহার) কুচ-যুগল 
(মদন-নৃপতির) মঙ্গল-কলস (এবং) তাহাতে উজ্জল অর্থাৎ আরক্তিম অধর নব- 
পল্লব স্বরূপ; মধুকরগণ (যাহার) চতুদ্দিগে (রণজয়ের) মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে (এবং) 
ধতু-রাজ-দপ যোদ্ধা (যাহার) আগে আগে অগ্রসর হইতেছে; (সেই শ্রীরাধা) দৃঢ় 
করিয়া কঞ্চুক (এক অর্থে-কাচুলি, অন্য অর্থেবশ্ম) বন্ধন করিয়া (বীরদর্পে অন্যের 
সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া) একাকিনী মন-রূপ রথে আরোহণ করিয়াছেন । 
(শ্রীরাধার যুদ্ধ-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন) শ্ীরাধা নয়ন-বাণে আকাশ) শর-জাল- 
পূর্ণ করিলেন-দশ দিক সমস্তই অন্ধকার হইল । (তিনি) যখন পুম্প-ধনস্থ করন্বার! 
স্পর্শ করিলেন, তখন হইতে আমায় হৃদয় থর থর করিয়া কাপিতেছে । (তিনি) 
যখন পুষ্প-শর হাতে লইবেন, (তখন) পুম্প-শর বজ্ধ-নির্থাত স্বরূপ পতিত হইবে । 
বিধুমুখী (নিজেই) রতি-যুছ্ধে অবিচলিত,__ (তাহাতে আবার সহায়ন্বরূপ) খাতু- 
রাজ কীরকে (অগ্রে) পাঠাইয়াছেন । সে সেখানে বীর-দর্প করিবে; কে তাহার 
প্রভাব সহ করিবে? তিনি অর্থাৎ সেই শ্রীরাধা যখন রেতি-রণের) রঙ্গ ভূমিতে 
আলিবেন--বলরাম কহিতেছেন, তখন কি পরিণাম হইবে ? 


৯৩৩ 


ধানশী 
শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর । 
ভেটব সগরে- ধীর সখি তোর. ।। 
সঙ্গর-র হৃদয়ে মণ আছ । 
আগে তুহু সরবি সরব হাম পাছ ॥। 
এ সখি এ সখি তুহু নাহি ডরবি। 
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি ।। 
সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই । 
ত্রিভূবন-শোহন-মোহন ভোই ॥ 








অভিসার ২*৩ 


ধতুপতি-কোটি ছোটি করি জান । 
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান ॥ +- 
কি করব মধুকর মন্ত্র উচার । 
শ্যাম-ভ্রমর যাহা কমল বিহার ॥ 
অবলা কি করন রণ বল খীণ! । 
সহচরিগণ রণ-যুগতি-বিহীনা ॥ 
কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধন্থ কুনহ্ধমক বাণ । 
হিয়ে মণি-কিরণহি করব মেলান ॥ 
ভাঙ চাপ মকু বিশিখ কটাখ । 
বরিখনে জরজর করবহি তাক ॥ 
ভুজযুগ-বলি-পাশে করি বন্ধ। 
গিরব গিরায়ব কত করি ছন্দ ॥ 
সো ধনি কয়ল মে কঞ্চুক সন্না । 
নখর- কৃপাপে হাম করব বিভিন্না ॥ 
নিরদয় হৃদয় কপাটক চাপে । 
লঙ্িব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে ॥ 
রণ-রথ জঘন করব অবলম্ব । 
যুঝব-যুঝায়ব করি কত দণ্ড ॥ 
নবপল্লব জিনি অধর সরাতে । 
করব বিখগুন রদন-বিঘাতে ।। 
তব যদি দৈৱে করয়ে বিপরীতে । 
এছন যুগতি করব হাম চীতে ৷ 
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে । 
প্রাণ-পরাজিত সৌপব চরণে ॥। 
দুহু পদ সেবন হিয়ে অভিলাস । 


বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উলাস ॥। 
তবু, ১৪৮৪ 


টাকা ॥ শুনইতে উলসিত-*****-"সখি তোর __ (ক্রীকুষ্ণ শ্রীরাধার সখীর 
উক্তির প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন) _- তোমার, সখীর পরাক্রম শুনিবামাত্র আমার 
সকল অঙ্গ হর্ষোৎফুল্প হইয়াছে; (আমি) সমরে ধীর! তোমার সখীর সঙ্গে সম্মিলিত 
হইব । সঙ্গর রঙ্গ'"''*.." হাম পাছ-_যুদ্ধ-কৌতূহল আমার হৃদয়েও আছে; তুমি 








২৯৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


আগে আগে (তোমার সখীর অবস্থিতি-স্থলের পথ দেখাইয়া) যাইবে--আমি পাছে 
পাছে যাইব। এ সখি.»...কিয়ে মরবি-_হে সখি !. তুমি (আমার পরিণাম 
ভাবিয়া) ভয় পাইও না; আমার বীর-পণ (এই যে)__দেখিব কিংবা মরিব অর্থাৎ, 
তোমার সখীর বীরত্ব একবার পরীক্ষা করিব ; যদি মরি, তাহাতেও ক্ষতি নাই । 
সিংহ...... হোই--আমি (তোমার বণিত) সিংহ, মাতঙ্গ কিংবা কুরঙ্গ-_ 
(ইহাপ্দিগের) কোনটি নহি, আমি ত্রিভুবনের শোভা ও মোহের জনক (শ্রীকৃষ্ণ) । 

তব যদ্দি......চরণে-_তবে যদি অর্থাৎ পূর্বোক্ত বীরত্ব করিলেও যদি দৈবে 
বিপরীত 'ঘটে,_-(তাহা হইলে) আমি মনে এইরূপ যুক্তি করিব-__সর্বন্ব দিয়া! 
তাহার শরণ লইব এবং আমার পরাজিত (এক অর্থে-_বিক্রমদ্বার] পরাভূত ; অন্ত 
অর্থে প্রেমদ্ধারা বশীভূত) প্রাণ তাহার চরণে সমর্পণ করিব । 





অব শুনি তাক সন্দেশ ॥1 
সজনি সো। কোহু আনন্দ ওর । 





বাসকলসজ্জা ২৫ 


শুনইতে হরষিত অন্তরে অন্তরে 
রাই নয়ানে ঝকু লোর || 
রজনি স্থখহি আজু অভিসার হোয়ব 
এত শুনি সঙ্কেত বিশেষ । 
ঝাপল সকল শরীর পুলকাকুল 
রজনী উচিত করু বেশ ॥। 
সখিগণ সমুচিত বেশ বনাওত 
ভাবে ভরল সব অঙ্গ । 
বলরাম দাস ভগ নিতিনিতি এছনহ 


হেরব অভিসার রঙ্গ || 
সা ৯৫৩ 


টীকা || সন্দেশ-সংবাদ । 


১৩৬০৬ 


অঙ্ুপম মন অভিলাষ । 

সক্ষেত কুঞ্জহি' শেজ বিছায়ই 
কান্ত মিলব প্রতি আশ ॥। 

মুগমদ চন্দন গন্ধ স্থলেপন্দ 
বিকসিত চম্পকদাম । 

কপূর তাম্বল সম্পুট ভরি রাখয়ে 
পূরব মনরথ কাম ৷ | 

মঙ্গল কলস পর দেহ নব পল্লব 
রম্ভ। শোভে তছু ঠাম । 

র'তনপ্রদীপ সমীপহি জারল 

. চামরবিজন অন্থপাম ॥ 

কত উপহার কুঞ্জ মাহ! করলহি 
কাহ্ছু মিলব প্রতিআশ । 

ঘর বাহির কত আয়ত আয়ত 


কি কহব বলরাম দাস ॥। 
তক্ ৩১ 


টাক! ॥ সম্পুট-_কৌটা । 








পঠমঞ্জরী 
একদিন ধনি নিকুঞ্জে বসিয়া 
গাঁথিল ফুলের হার । 
মলিকা মালতী জাতি যুথী দিয়! 
করিল শেজ বিথার ॥। 
সখীসহ বিনোদিনি । 
ত্রিযাম রজনী শুক উজরল 
দেখিয়া আকুল ধনি || 
নিশির ভূষণ খগ্যোতিকা তারা 
মণি হল জোতি হীন । 
তান্থুলের রাগ অধরে মিলাল 
বদন হইল ক্ষীণ || 
শ্যামের আশায় নিরাশা হইয়া 
সতীরে কহিছে রাই । 
বলনা কি করি গুলো! সহচরী 
ও দেখ নিশি যায় || | 
আসিব বলিয়। এল: লা-নাগির 
সকলি হুইল বৃথা । 
আছয়ে নাগর যথা ॥। 
এতেক দুৰ্গতি মোর । 
আজি হাম তথি গমন করিয়া 
দেখিব কেমন চোর || 
হাতে লোতে ধরে তারা! সাজ! দিব 
ভেক বদল করি। 
কহে বলরাম বিলম্ব কর না 


গমন করহু প্যারি।॥ 
। ব্ৰ পূঃ ১২৬ 
বত 2০ 17 A 





থপ্ডিতা ২*৭ 


বিপ্রলন্ধা। 
ত্যজ সখি কান আগমন আশরে |, 
যামিনী শেষ ভেল সবহু নৈরাশ রে ॥। 
তান্দুল চন্দন গন্ধ উপহার । 
দূরহি ডারহ্‌ যমুনা পার ।॥। 
কিশলয় শেজ মণি মোতিক মাল । 
জল মাহা ডারহ সবহু জঞ্জাল || 
অব ক্কি করব সখি কহু ন! উপায় । 
কানু বিন্তু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়। 
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান । 
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান || 
শুনইতে এছন রাইক ভাষ । 


দ্রুত চলি আল বলরাম দাস ॥। 
প. মা..(২র খণ্ড) পৃঃ ১৫৬ 


টীকা || ডারহু-_নিক্ষেপ কর । 


১৩৬ 


দেখ সখি হোর ক্ষিয়ে নাগর রাজ । 
বিপরিত বেশ বিভূষণ হেপিয়ে 
ie কোন কয়ল ইহ কাজ ।। 
ঢুলি ঢুলি চলত ০৮4 
ূ "আয়ত ইহু মৰু কান্ত । 
স্থল-পক্ষজ-দল ময়নস্ফুগল-বর 
_ যামিনি জাগি নিতান্ত ৷৷ 
মুখ-বিধু-রাজ মলন আব হেরিয়ে 
'অকুণ-ক্ষিরণ ভয় লাগি । 
অলক-নিকউ-উড়ু ভাল-গগন পর 
নিশি-অবলান ভয় ভাগি ॥। 














২০৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


বান্ধুলি-অধরে হেরি জন্তু নীলিম 
কাজর করি অন্থমান । 

অপক্ষপ দশন কাতি জন দরপণ 
সো| অব রঙ্গিম ভাশ ॥। 

উরপর নখ-পদ তন্থ তন্তু নিরমদ 
অন্থখন অলসে বিভোর । 

যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন 
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড় || 

শ্যামর অঙ্গে নীল অস্বর কিয়ে 
জলদে জলদ মিলি গেল। 

দূরহি দীগ বসন জন্তু হেরিয়ে 
এছন মরমহি" ভেল | 

টলমল চরণ যুগল মণি-মঞ্জির 
ঝনর ঝনর ঝন বাজে । 

কহ বলরাম দাস ইহ বিপরিত 
হেরত.নাগর রাজে || 








সো ধনি-সঙ্গ ছোড়ি রহ আন । 
এতনু কি তাকর সহয়ে পরাণ ॥। 
শুনইতে কানুক দরপয়ে চিত । 
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত ।। 
গদগদ কহই আধ আধ ভাষ । 
শুনইতে আকুল বলরাম দাস ।। 


3 ৩৮ 


পঠমঞ্জরী 
অন্তরে জানিয়! নিজ অপরাধ ॥ 
কর যোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ।। 
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী। 
রাইক চরণে পসারল পালি ॥। 
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার । 


রোই রোই বচন কহই নাহি পার ।। 


মানিনি না হেরই নাহ-বয়ান । 
পদ-তলে লুঠয়ে নাগর কান ॥। 
চরণ ঠেলি চলি যায়ত রাই । 
বলরাম দাস কাম্থ-মুখ চাই ॥। 


টীকা ৷৷ পসারল-_প্রসারিত করিল। 


১৩৯ 

ধানশী 
ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ । 
ধিক রহু যো ধনি তোহে অন্থরাগ |) 
চলহু কপট শঠ না কর বেয়াজ। 
কৈতব বচনে অবহু’ কিয়ে কাজ ।। 
সহজহ অনলে দগধ ডেল অঙ্গ । 
কাহে দেহ আহুতি-বচন-বিভঙ্গ |। 





থণ্ডিতা ২০০ 


তনু ২০৩২ 


তক ৪১৪ 


২১০ 
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৪. 3 | লী 


সে! ধনি কামিনি গুণবতি নারী । 
হাম নিরগুণ রতি রভসে গোঙারি ॥। 
সোই পুরব তুয়! হিয়-অভিলাষ । 

বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাশ ।। 

পুন পুন কাহে ধরসি মকু পায় । 

তুন্থ বহু বল্লভ তোহে না যুয়ায় ॥। 

সিন্দুর কাজর ভালহি তোর । 

ছল করি চরণে লাগায়সি মোর ॥। 
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ । 

কহু বলরাম ইহ্‌ প্রেম-তরঙ্গ || 


বেয়াজ--ছলনা । কফৈতব-_কপট । 


১৪০ 
নিশি অবশেষ জানি নিশ্বাস ছাড়িয়া ধনি 








আমারে নৈরাশ করি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি 
নিশি বাস কৈল তার ঘরে ॥। ৰ 
প্রভাতে আসিবে রসরাজ । 


সভে এক যোগ হয়ে শ্যাম পানে না চাহিয়ে 
শঠের পিরিতি নাহি কাজ ॥। 





্দাবন বাস ছাঁড়ি, চলহ কৈলাস গিরি 


একাই বিরহের দার ॥ 
চাহে চন্দ্রাবলীরে বিদায় । 


তক ৪১৬ 











বলরাছ,দা ক্র থাকিতে উচিত নয় 
ঘন ঘন অন্ষমতি চায় ॥। 





ত্র, পৃঃ ১৩৩ 
টীকা ।॥ উচকিত-_চমকিত । 


১৪১ 


কহু কহ শ্যাম চিকনিঞএ । 

রজনী বঞ্চিলে কোন রসবতী পায়্যা ॥। 
নয়নে ঝমকে তোমার মলিন অধর । 

গদগদ কই কথা পুরেতে কাতর ॥। 

সাজে হারাইয়া তোমায় পায়্যাছি বিহানে ॥ 
যেইখানে ছিলে বধু সেইখানে যাও । 

মনের মানস তথ! ক্ষেশেক খুমাও || 

দ্বিজ বলরাম কহে মিনতি আমার । 

তব পদে দেহ স্থল নন্দের কুমার ।। 


বৈ. পুং seus 


১৪২ 
pl ks by দুহু লোচন 
বচন.বোলসি আধে আধে । 


শ্যাম তনত ঝামক্ু 





কী 





২১২ বলরাম দাসের পদাবলী 
চিরদিন পুনপুন ফলে প্রাতরে হেরিলু 
ভুয়! মুখ ঝামকু পদ্ধা। 


বলরাম কহে অবতাহি গমন করু যাহ! 
তুয়া পিরিতির সদা ॥। 


সা ৯৫৩ 
টীকা ।। ঝামরু__ কুষ্ঞবর্ণ। যাবক-__আলতা । দোখ-_-দোষ। সাত 
শান্তি। সদ্ম_ আবাস । 








১৪৩ 
মান ও কলহাস্তরিভা 
গান্ধার 

সুন্দরি অব তুহু তেজসি কান । 

স্থখময় কেলি নিকুঞ্জে যব পৈঠবি 
তব কাহ! রাখবি মান ॥। 

ইহ নাগর-বর রসিক-কলা-গুরু 
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 

লঘুতর ছবোখহি" রোখ বাঢ়ায়সি 
চরণহি" ঠেলসি তায় ॥। 

প্রেম-লছিমি হিয় ছোড়ল বুঝি অব 
মান-অলখি পরবেশ । 

গুণ বিছুরাই দোখ সব ঘোষহই 
আরতি ছোড়ায়ল দেশ ।। 

ইহ অলথী যব তোহে ছোল্ডি যাব 
তব গুণ-গণ সোঙরাব । 

রোই পুন হামারি বার বহি াধবি 
তব কোই নিয়ড় না যাব ॥। 
কোপে ভরল সব অঙ্গ । 
সখিক বচন ভেল ভঙ্গ || 


A 





তক্কু ৪১৭ 
“# 


চি. w+ 





মান ও কলহাস্তরিতা ২১৩ 


টীকা ।। প্রেম লছিমি হিয়......*.* দেশ-_-প্রেমন্ধপ লক্ষ্মী তোমার হৃদয় 
পরিত্যাগ করিল জানিয়া, সেখানে মান রূপ অলক্ষ্রী প্রবেশ করিয়াছে; (সেই 
মান-অলপ্মী) তোমাকে?(শ্রীকুষ্ণের) গুণ-সমৃহ বিশ্বত করাইয়া তাহার দোষসমুহ 
ঘোষিত করিতেছে এবং অন্রাগকে দেশ ছাড়া করিয়াছে । 


১৪৪ 

মানিনি হাম কহয়ে তুয়া লাগি । 

নাহ নিকটে পাই যে জন বলে 
তাকর বড়ই অভাগী ।। 

দিনকরবন্ধু কমল সব জানয়ে 
জানতহি জীবন হোয়। 

পক্ষবিহীীন জন্তু ভানু শুকায়ত 

জলহি পচাত সোয় ॥। 

নাহ সমীপে স্খদ যত বৈভব 
অনুকূল হোয়ত জোয় । 

তাকর বিরহে সকল সখ সম্পদ 
ক্ষেণে ক্ষেণে দগধই সোয়।। 

তুহু ধনি গুণবতী বুঝি করহ রীতি 
এছন ১বলরাম১ ভাস । 

শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ 
অনুমতি করল প্রকাশ ।। 





সা ৯৫৩ 
মন্তব্য । পদকল্পতরুতে ৫৫২) অজ্ঞাত । পুথির “বলরাম” ভণিতা স্থলে ১-১ 
“পরিজন” পাঠ রহিয়াছে । পদটি বলরাম দাসের হইলেও হইতে পারে । 
টাকা ।। ভাকর--তাহার । ভাস--বলে। 


১৪৫ 
ললিত 
নাগর সখী-কর শিরোপর দেল । 
1 কহইতে বচন ৯অধির ভৈ? গেল ॥ 








২১৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


বদন হেরিয়া বুঝল সখী বাণী । 
৩কহিল রমণীমণি হাম দিব আনি ॥। 
৪কান্ু আশোয়াশে৪ করল পয়ান । 
চলল যুবতি করল অনুমান || 
ঞহালি হেরি রাইকৎ করল সম্ভাষ । 
কিয়ে লাগি সখী গমন মকু পাশ ।। 
বলরাম দাশ কহে৭ তোমার আরতি । 
যৌবন ৮রতন৮দেহ কানায়ের প্রীতি ॥ 
ব্র, পৃঃ ১৩৬ 
ক ৬২৬৪ 
ক-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ আধ রহি ॥। ২-২ হ্রইতে বদন । ৩-৩ কহই 
রমণী পুন । ৪-৪ কাস্কক আশ লাগি । «-৫ হেরি হাসি হাসি রাই । ৬-৬ 
গমন করিজি। ৭-৭ কহে বলরাম দাস । ৮-৮ আরতি | 
টীকা ৷৷ আশোৌয়াশ--আশ্বাস । 


তরু ৪৭১ 








প. মা. (২য় খণ্ড) পৃঃ ৫৫১ 

ত্র. পৃঃ ৫৮ 

ব্র-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ দূতি যাই নয়ন মুছায় । ২-২ সিলল শ্যাম জিভঙ্গে | 
টীকা ॥ ভেটল- _লাক্ষাৎ করিল । 


১৪৮৮ 


স্থহই 
নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে । 
আপনার বরণ দেখয়ে স্যাম-অঙ্গে ॥। 
আন রমণী কহি নিবারই দীঠ । 
ফিরিয়া চলিলা! ধনী শ্যাম করি পীঠ ।। 
আকুল গোকুলচাদ পসারিয়া বান্ধ । 
শরদের চাদ যেন গরাসয়ে রানু || 
দূরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ । 
চান্দ বিনে চকোর না! জিয়ে তিল আধ ॥ 








২১৬ বলরাম দাসের পদাবলী ; 


বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনি। 
শ্যাম-অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি ॥ 
তরু ৫3১ 
টীকা ৷৷ নিকুঞ্জ মন্দিরে -------- পীঠ--আীরাধা সানন্দে নিকুঞ্জ-গৃহে প্রবেশ 
করিলেন, (প্রবেশ করিয়! ) শ্রীকৃষ্ণের (মণি-দর্পণ তুল্য ) অঙ্গে নিজের বর্ণ 
অর্থাৎ কান্তি দেখিতে পাইলেন । ( উহু! যে তাহার নিজের অঙ্গের প্রতিবিদ্ব, 
তাহ! লক্ষ্য ন করিয়া ) অন্য রমণী ( একে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া আছে ), 
ইহ! বলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া। শ্রীরুষ্ণের দিকে পাছ দিয়! জ্্রীরাধ। ফিরিয়া! চলিলেন । 





১৪০১ 


স্বয়ংদৌত্য ( শ্রীকৃষ্ণের ) 
( বিদেশিনী বেশে ) 
শুনি ইহু বচন বিদেশিনী তখন 
মধুর বীণাটি বায় । 
শুনি বীণাধ্বনি রাই বিনোদিনী 
শ্রবণ যুগ জুড়ায় ॥। 
: আলসার ধনি ধনি ধনি ওগো! ৰ্দেশিনী 





তোমারে দিব বা কি। 


প. পু. 








মকরন্দ আশে অলি ভ্ৰমে বুলিও ঘুরি ঘুরি 
নখ ৪চান্দ৪ করে ঝলমল || 
ফুল সাজি লয়্যা কান্দে বেশ করে নান! ছাদে 
মালিনীর বেশ ধরে শ্যাম । 
চলি যায় আধ পদ রাই ভাবে গদ গদ 
_ সদাই জপয়ে রাধা নাম || 
কিশোর চন্দন গায় চিলিলে না চিনা যায় 
উনমত রসের হিলোলে । 
সাধিতে আপন জ্ঞান রাধার চরণ ধ্যান 
দোলে মতি রসের হিলোলে ॥। 
অস্তরে পরম হ্থখ *ঘোঙ্গটে* ঝাপিয়া মুখ 
বয়েস কিশোরী অন্পাম । 
হার লয় কুতৃহুলে পরাল রাধার গলে 
৬বেসহিু করয়ে বলরাম ॥। 
ক ৬৬১৭ 
মন্তব্য । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৬৬১৬ সংখ্যক 
পুখিতেও এই পদটি দৃষ্ট হয় । এই পুথিতে যে পাঠাস্তর মিলে তাহা ধৃত হইল-_ 
১-১ সোনার । এই পাঠটি সঙ্গত, ধারণা । ২-২ চরণ ৩-৩ ভ্রমি বুলে ৪-৪ 
চাদ ৫-€ ঘঙ্গটে ৬-৬ এসহি। 
টাক ৷৷ ঘোক্গটে--€ঘোমটায় । 


১৫১ 


( বাজিকর বেশে ) 
দূতীক বচন শুনি মনে অনুমান । 
সুবল নিকটে কান করল পয়াণ || 
এসরে স্থবল সখা পাক বান্ধ শিরে । 
বাজীকর হয়ে যাব বুষভাম্ক পুরে ॥। 











২১৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


রায়ের মানের লাগি হব বাজিকর । 
এছে করহু যাথে মান ভাঙ্ষয়ে সত্বর | 
বলরাম দাস কহে রসিক নাগর । 
চলিল ভানুর বালে সাজি বাজিকর ॥। 


ক ৬২০৪ 


টীকা ৷৷ পয়াশ__গমন । পাক-_পাগড়ী । 








সম্পূট দিয়াছে রাণী । 


টীকা ।। পেটারি-_বাক্স, । পেঁটর1-_-বহনকারী । সম্পুট--কৌটা! 
শু | 


১৫৩ 

( বেদিয়া বেশে ) 
সখির বচনে প্রাপনাথ জানি । 
লাজ পাইয়া বদন পালটে অমনি || 
সখিগণ সব বুঝিয়া কৌতুক । 
হালি বসনেতে ঝাশাপিয়। মুখ |॥ 
যেদির! বেশে নাগরে দেখি । 
হুইলা সকলে পরম সুখী ) 
বেদিয়া কহয়ে শুন বিষহরি । 
তোমার ক্বপাতে সব আশ পুরি 

ন | 

ইঙ্গিতে পরস্পরের আনন্দ দেখিয়া । 
বলরাম দাসের ডিতে না যায় পালায়া ॥। 





৯৫৪ 


' স্বয়ংদৌত্য (শ্রীমতী রাধার ) 





২২ বলরাম দাসের পদাবলী 


করপর হার ধারহি ধীরে কহুতহি 
ইহ হার মঞ্জু নিরমাণ । 

তুহু হৃদি শোভন কারণ আনলু 

ভূষণ কর তুহু শ্যাম ॥। 

এত কহি হার দেয়ল হরি কণ্ঠহি 
সুবল হরষ মন হোই । 

কহে বলরাম শীমধুস্থদন 

রাইক পরশ জাগাই ।। 








ক ৪৬৩০৭ 

মন্তব্য । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৪৩৩৭ সংখ্যক 

পুখিতে বলরাম দাসের ভণিতায় ‘স্ববলমিলন পালা?” পাওয়া গিয়াছে । পরপর 

যোলটি পদ উদ্ধৃত হুইয়াছে ৷ শ্ত্রীরাধা শ্রীক্ুষ্ণের সঙ্গে স্ববলবেশে কিভাবে মিলিত 

এশা (০ ৯৯৭২4 ব্য বিষয় । পদশুলি চৈতন্যপরবর্ভী বলরাম 
র রচনা নিঃসন্দেহে বলা যায় কারণ 

ie স্থবল মিলন আখ্যায়িকা শল্ররূপ গোস্বামী 











শ্রবনে পরশি জন কত শূল লাগল 
উপজিল মনসিজ ভাব || 

রাই রাই করি সখনে ফুকারই 
ভূতলে পড়ি গড়ি যাই । 

স্থবলক আনন হেরি কহতহি 
প্রাণ বিকলে মঝু ভাই || 

কতি লাগি চম্পক হার মনোহর 
মঝু উরে করলহি দান । 

বিপরীত বিয়োগ আসরে হৃদি হানলি 
অব দগধলি মকু প্রাণ || 

যব তহু প্রাণ জীবিত মঝু রাখবি 
ঝটতি মিলাওব রাধা । 

কহে বলরাম শ্রীমধুল্থদন 
মিটব বিরহক বাধা || 


নহে মঝু জীবন জীবইতে সংশয় 
তৌহে কহলু প্রিয় ভাই ॥। 

অদরশে রাইক বনু দুঃখ উপজ্ত 
পঞ্চ কুস্থম শরে কাম । 

হানত ঘন ঘন হিয় বিদারল 
কই করব অব প্রাণ || 

অচির গমনে তুছ যাবটে অব চলু 
রচইবি কোন উপায় । 

আনবি জীবল £ুঁজীবিত বররঙ্গিনি 
বলরাম দাসহি গায় ।। 





টক ৷৷ উপজত- জন্মিল। 





২২২ বলরাম দাসের পদাবলী 


১৫৪৭ 
(স্থবল বেশে ) 
বাসর বনহু যামিনি ঘোর । 
কৈছনে আনবি প্রণয়িনি তোর ॥। 
তাহে পুন জাবট হোয়ে বহু দূর । 
বৈঠত রক্গিনি কামিনি পুর ॥। 
কুটিলহি কুটিল! রক্ষণক রাই । 
পুরুখ করাউ না পরবেশ_ হোই ॥। 
কৈছে প্রকারহি যায়ব হাম । 
শুনি জলি যায়ত মঝ্ সব নাম ॥। 
অভেয়ে মিনতি মকু কর অবধান । 
যাবত না হোয়ে দিবস অবসান ॥। 
তাবত ধৈরজ ধরি বহু বৈঠি। 
পেখব যব স্থর শ্রীতিচিক বৈঠি ।। 
__ পুরবে বিকাসব কুমুদিনি কান্ত । 
তব তব দুঃখ করব সব শান্ত ।। 
শ্রীমধুন্থদন পদ করি আশ । 
কহে বলরাম-আয়ব রাই পাশ ॥॥ 


টীকা || পুরুখ __পুকুষ । কুর-_ল্তর্ধা । 





৯৫৮ 


(সুবল বেশে ) 
এই যে দেখ বাসর অতিশয় পরিসর 
অবসর করিব কেমনে । 
বাধা বিয়োগশর করে প্রাণ পরিসর 
ধৈরজ ধরিতে নারি মলে ॥ 
দিবস রভিব কি দেখিয়া । 
পড়িয়ে ন্ডোমার পদে রাখ মোর এ বিপদে 

প্রাণ রাখ রাধারে দেখাক! || 


এ 


ক ৪৩৩৭ 





স্বয়ংদৌত্য ২২৬. 


শুনি কহিছে সুবল কেন ভাই হেনবল 
| ধৈধ্য ধরি চল মোর সনে । 
দেখাব তোমারে রাধা ঘুচাব মনের বাধা! 
শঙ্কা কিছু না করিহ মনে ॥। 
শ্রীমধুন্থদন শ্রীধাবটে । 
সবল চিন্তিয়া মনে বত্ল এক নিলা সনে 


বলরাম দাল ইহ! রটে । 
ক ৪৩৩৭ 


১৫৭ 
( স্থবল বেশে ) 
রাইক বাসভবনে কৈছে পৈঠব স্থবল 
করত অন্ষমান । 
গোবালক নব অঙ্কহি ধারল 


গমনক ভাবী বিধান ॥। 


চলতহি মাধব সঙ্গ । 
বিনোদিনি ধাম নিকট যব হোয়ল 


বাঢ়ল আনন্দ তুঙ্গ ৷৷ 

ব্রজপতি নন্দন অব ঘন ৌরভে 
যাবট স্থরভিত হোই । 

জটিল! তব ভ্রুত সংহতি কুটিল! 








২২৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


গোধন ছোড়ি বনমাঝ || 
বধূ মঝু সান্ধি ব্ৰতে ব্রতী আছত 
সো ব্ৰত করহতে নাশ । 
আয়লি সুবলক সহ অনুমানিয়ে 
নহে কাহে মঝু গৃহ পাশ ।। 
সর সর অব তুহু তিলেক না রহ হুই 
নয়ে বহু হোয়ব দোখ । 
বলরাম দাস কহই মধুস্থদন 
কাহে করহ তুহু রোখ ॥ 
ক ৪৩৩৭ 
টাকা || পৈঠব--প্ৰরবেশ করিব । রাব--শব্দ । সদনে--গুহে । দোখ-_. 
দোষ । রোখ-্ক্রোধ । 


১৬% 
( স্ববল বেশে ) 


প্বলক আনন পেখি । 
কহুতহি অতিশয় রোখি || 
তুহু কি করিলি অন্থমান । 
আনলি যাবটে কান ॥। 
মধু বধূ ভগিনি তোহারি । 
অব নাহি পেখ বিচারি || 
লম্পট সঁয়ে তব বাস । 
লম্পটকাম অভিলাৰ ॥। 
_ ভালে ভালে যাই আন ঠাম | . 
কহতহি দাস বলরাম ॥ 
ক ৪৩৩শ 


টাকা ৷৷ পেখি-_দেখিয়া।। সয়ে_সঙ্গে । ঠাম- স্থান | 


১৫ 





১৩৬১ 


সুবল কহিছে শুন কেন আর পুনঃ পুনঃ 
ক্রোধ করি কহ কটু কথা । 

জননী সমান তুমি মনে আনিলাম আমি 
পাইলাম তাহার বারতা ।। 

যাবটে যে কারণেতে আইলাম শ্রবনিতে 
যদি ইচ্ছা! আছয়ে তোমার । 

শুন সবিশেষ বলি যতেক রাখাল মেলি 
করিলাম খেলার বিস্তার || 

করিতেই সেই খেল! সবে হইলাম ভোলা 
নব বৎস আমা দুহাকার । 

হারাইয়ে গেল কোথা খু'জিয়ে না পাই তাহা 

আইলাম সন্ধানে তাহার || 





মোর বৎস বহু দূরে পাইলাম দেখিবারে 
ধেয়ে গেয়ে আনিনু ধরিয়া । 

কানায়ের বৎস সেই কোথাহ নাহিক পাই 
বুলিলাম অনেক খু জিয়া ৷৷ 

ছুরস্ত রবির তাপে সঘনে শরীর কাপে 
পিপাসা হইল অতিশয় । 

বিশেষ কৃষ্ণের তন্চ ভাপেতে তাপিত ভাঙ্গ 


বদনে বাকা ন! ফুরয় ॥। 


জল পান করিবারে আইনু তোমার ঘরে 


ভগিনি আছয়ে মোর রাই । 


শুনিয়ে তোমার ভাষা ফুরাইল সেই আশ। 


আর মোর জলে কাজ নাই || 
শুনিয়ে জটিল! বলে স্থবলে করিয়া কোলে 
যাহ বাছা খাই গিয়ে জল । 





এ সব তোদের ঘর আমি কিযে বালি পর 


কিন্তু কৃষ্ণ বড়ই চঞ্চল ৷৷ 


স্বয়ংদোত্য ২২৫ 


হ২৬. বলরাম দাসের পদাবলী 





জল পান করিবারে তুমি যাহ অস্তঃপুরে 
কুষ্ণ এখ! রহুক বসিয়া । 

তুমি জল পান করি বারি পাত্রে আনি বানি 
কুষেমরে এখানে দিবেলিয়া || 

শুনি রুষ্চ হাসি বলে বৃদ্ধা তুমি কি বুঝিলে 
কিসে বা চঞ্চল হৈলায আমি । 

যা বল সম্ভাবে তোম! বুঝিয়ে করিনু ক্ষমা 
মাতুঃ মাতুলানী মোর তুমি || 

কবলে কহেন সখা জলপানে যাহ একা 
পারিলে আনিবে মোর তরে । 

শুনিয়ে সবল চলে বাছুরি লইয়ে কোলে 
উপনীত বাধার গোচরে || 

স্থবলেরে লিরখিষা ধনী উঠে চমকিয় 
এখানে গমন কি কারণে । 

বলরাম দাস বলে একা সে এখানে এলে 
কোথা রাখি শ্রীমধুন্থদনে || 


ভীকা || শ্রবনিতে--_শুনিতে । 


S১৮২ 


হ্ববল বেশে 

সবল কহিছে রাই * + শুন শুন কহি তাই 
যে লাগিয়ে আইচ্ছ এখানে । 

তোমার বিরহে শ্যাম ব্যাকুলিত হয়ে প্রাণ 
এখানে আইলা মোর সনে ।। 

জটিল! কুটিলা কাছে মাধব বসিয়া আছে 
শীঘ্র যাই করহ সম্ভাষ । 

রাই কহে একি কথ! কেমনে যাইব তথ! 
শাশুড়ী ননদী তার পাশ | 

I মোর বেশ করহ ধারণ । 





ক ৪৩৩৭ 


আমি তব বেশ'ধরি 


বারিপাত কলি বারি 


- বলরাম দাস বলে 








তুমি কর শ্যাম সম্ভাষণ | 
কেহ তোমা নারিবে চিনিতে । 


সাজিতেছেন স্থবলবেশেতে || 


৯২৩০ 





বিনোদিনী বেশী 
বান্ধল কুস্তল ভারে । 

তদুপরি দেয়ল মউর মুকুটবর 
বেঢচল মালতীহারে ।। 


মুগমদে মণ্ডিত ক্রুগম খণ্ডিত 


মদন শরাসনসঙ্গী | 

কৃত নয়নোজ্জলে উজ্জ্বল কজ্জলে 
অতন্গু বিশিখ বরভঙ্গণী ॥। 

অসনিক্মন্থু দমিত মনোহর 
নাসা তিলক উজোর । 

করি কুস্থম স্রগ, ধরি মণি শ্রগ ভরল 
হরিষে বিভোর ॥| 


মণিময় বলয় বিলয় করি করধুগে 


কুসুম বলয় মনোহারি । 

ভূষণ করি কটি, কিংকিনি খোলল 
পরম হরিষে স্থকুমারি || 

নীল নীচোল উতারিয়ে নীলধটি পরিলহি 
নটব্র ছন্দে । 


উব আবরণ নহে তছু কারণ ভাবি 


পড়ল ধনি ধন্ধে ।। 


বন্ধনেতে থাকি পারি 
কুষ্চে গিয়ে দেহ প্যারি 


শুনি ধনী কুতৃহলে 


ক ৪৩৩৭ 








তুর্ণ স্থবল নব তর্ণক দেয়ল 
রাই ভুজাস্তরমাহ । 

কহে বলরাম শ্রীমধুস্থদন 
ভেটিতে অবহি” তুহু যাহ । 


ক ৪৩৩৭ 


>৬৪ 


বাম করে বৎস ধরি দক্ষিণ করেতে বারি 
পাত্র লই করিলা গমন । 

মৃদু হাস্য বদনেতে গিয়ে কৃষ্ণ অস্ডিকেতে 
বারিপাজ্র কৈল সমর্পণ || 

বলে করি জলপান এথা হৈতে প্রস্থান 
কর ভাই অতি ত্বরাস্ছিতে । 

বৎস অন্বেষিতে চাই বিলক্ষেতে কাধা নাহি 
শুনি কৃষ্ণ উঠিলা তুরিতে ।। 

শ্রাকষ্ণের বাম করে ধরি ধনী দক্ষ করে 
চলিলেন হরফষিত মনে । 

পরশিতে রাধা অঙ্গ অষ্টসান্বিক তরঙ্গ 
কুষ্ণ অঙ্গে হইল উদগমে || 

মনে অন্তমান করি বুঝিতে নারেন হরি 

ভাবে একি সুবল স্পশিতে । + 

। রাধা পরশ স্থখোদয় কেন হইল উদয় 

মোর চিত্ত মন্থে আচম্বিতে ॥। 

*_ অনুমান করি এই রাই অঙ্গ বাউ যেই 
গাঁ » লাগি আছে ইহার অঙ্গেতে । ঃ 
বলরাম দাস বলে প্রেমভাবে গেছ ভুলে 

এই রাধা নারিলে চিনিতে || 

i - ক ৪৩৩৭ 


টীকা || বাউ--বায়ু। অস্তিকেতে--নিকটে । 





স্বয়ংদৌতা ২২৯ 


কহ কহ সুবল স্থবোল মঝ্ু প্রতি 
কি করত সে! বরনারশী । 

আয়ব তব কিয়ে বারি দিয়ে বারল 
বারিজ বদনন্থগোরি || 

কিশোরী দরশে আশ দিয়ে আনলি 
সো) আশে করলি নিরাশ । 

তুহু তাহে দরশি কি মোরে দরশায়লি 
তাহে কি পূরব অভিলাষ ॥। 

কিশোরী বিয়োগ অসিরে হৃদে জ্বলতহি 
কাম করত হবি দান । _ 

কহে বলরাম শ্রীমধুক্ছদন 
অব তোহে কো! করু ত্রাণ ॥। 

ক ৪৩৩৭ 


টীকা ৷৷ বারিজ-_-পদ্মা। 











২৩ বলরাম. দাসের পদাবলী 


শ্যাম সহিত ্‌ পরিহাস গ্রকাশলে 
অতি দ্রুত করল প্রয়ান || 

ততক্ষণে, নিভৃত. নিকুঞ্জে প্ররেশল. রৈঠল 
ছুহে তছু মাঝে । = 

কহে বলরাম শ্মধুস্থদন পদ 
মঝু হৃদয়ে বিৱাজে ।। 


কচ কচ ক ৪৩৩৭ 


& 


৯১৬৭ 


কি কহব রে সখা _ তুরিতাহু কহ কহ 
১৪৪ র কতিখনে আয়ব রাই । 
সহইতে বিয়োগ কাতর মকু অস্তর 
আকুল কৃল নাহি পাই ॥। 
রাই কহত তব, শুন শুন মাধব 
| পরগৃহবাসিনী বালা । 
টা দিবসে কিরূপ করি __ কাননে আয়ব তাহে 
গুরু গরব বিশাল! || 
i অব তুহু ধৈরজ ' ধরি রহু ক্ষণ দুই 
- দিনপতি হোয়ল শান্ত । 
চরমাচলপর পৈঠব খযৈখনে 
i পূরবে উদয় নিশিকাস্ত || 
৷ হোয়ব যৈখনে আয়ব সো ধনি 
বলরাম দাস কহুই মধুন্থদন 
- শুনইতে তেজল থেহ ।। . 





ক ৪৩৩৭ 


চি» $৯ স্রিয 





৯১ ৬০৮ 
২. .মৈখনে শুনল এছন বাত ॥ 
তৈখনে হোয়ল ধরণী নিপাত ।। 
- মউর-মুকুট খসি পড়ি গড়ি ফাই-॥ - : 
পীতবসন ধটি বিগলিত-হোই ।। 
ধুলি ধূসর কর কল্পিত বংশ । 
ছিন্ন স্ুপর্ণ হোয়ল অবতংস ॥ 
রাকা শশী মুখ প্রতিপদ ভান ॥ 
নীল-নলিন. তন হোয়ল মান || 
দরশি হ্ধামুখী কাতর দিঠ । 
মৃদু মৃদু বাণী কনুই অতি মিঠ || 
"হাম তুয়া কিংকরী করু অবধান-। 
গুরুজন-বঞ্চিতে সবল ভান ॥| 
এত কহি দেয়ল বদন পর মুখ । র 
মিটল দুখ হোয়ল বহু স্থখ ॥। 
পরশিতে চেতন পায়ল শ্যাম । 
আনন্দে হেরই দাস বলরাম ॥। - 
ক ৪৩৬৭ 


টীকা || রাকা _পুণিমা । 


১৬৯ 


স্ববল বেশে 
আমি সে তোমার চরণ কিংকরী 
দেখ না চাহি নয়নে । 
স্থবল তোমার আমার বেশেতে 
জানহ আছে সেখানে ॥ 
আইন তব ঠাই 
গুরুজন প্রতারিয়া । 





সুবলের বেশে 





নিজ বেশ ধরি আনন্দে কিশোরী 


ক ৪৩৩ 


টীকা ৷৷ পুরিত-_ পূর্ণ । 


2৭০ 


স্বযংদৌত্য _ (বলরাম বেশে) 


| পঠমঞ্জরী 
রী দূতী শ্যাম অন্বেষণে যায় । 

ঢুরিতে ঢু রিতে চন্দ্রাবতী কুঞ্জে 
শ্যাম সৌরভ পায় ।। 

গন্ধেতে মাতিয়া অলি পুঞ্জে পুঞ্জে 
ভ্রমণ করয়ে তথা । 

তা দেখিয়! দূতী মনে বিচারিল 
নিচয় নাগর আছয়ে হেথা || 


কুঞ্জের ভিতরে চায় ।। 





শ্বয়ংদোঁত্য ২৩৩ 


চক্দ্রাবলশী সনে কুন্ম শয়নে 
আছেন নাগর রায় ।। 
তথা ধিকি ধিকি জলে বাতি । 

কোকিল জাগিল কুছরব করি 
অলপ আছয়ে রাতি || 

তা দেখিয়া দৃতী তুরিত গমনে 
চলিল রাইর পাশ । 

নিশি অবশেষে কলহ বাধিৰে 
কহে বলরাম দাস ।। 


ব্রঃ পৃঃ ১২৭ 
সস্তব্য- ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া পরপর পাচটি পদ উদ্ধৃত ্্ এই 
পদগুলিতে প্রীরাধা বলরামবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে কিভাবে মিলিত হইলেন তাহাই 
বলিত হইয়াছে । 
টীকা ৷৷ ঢুরিতে--খু জিতে । 


শি ৯ 


fr 


বলরাম বেশে 
ভুপালী 

হেথা ধনি বিনোদিনি বিরলে বসিয়।। 
দক্ষিণ নয়ন নাচে থাকিয়া থাকিয়া ॥। 
মধুর না করে কেলী অমঙ্গল দেখি । 
সাত পাচ মনেতে ভাবয়ে বিধুমুখী ॥। 
মুখানি মলিন দূতী আইল হেনকালে। 
শ্যামের বারতা দূততী ধীরে ধীরে বলে ॥ 
তোমার নাগর বলি জানে সব সখী । 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম শুন চক্দরামুখী || 
বদনে বদন দিয়া আছয়ে শয়নে । 
স্থখের অবধি নাই বলরাম ভণে ॥। 





ত্র. পৃঃ ১২৮ 








চর 
বলরাম কেশে 
5» আ্রীরাগ - 
ধনি-এতেক ভাবিয়া মনে আজ্ঞা দিলা সখীগণে 
বলরাষ বেশ সাজাইতে । 
শ্বেত চন্দন আনি অক্গেতে মাখায়ে ১দেহ১ 
শিক্গাটি-আনিয়াদেহ হাতে ৷৷ 
২ভেক২ বদল কারি _“যথায় আছয়ে বৈরী 
যাব আমি তাহার নিকটে । 
"+: ১২ দোখিব কেমন জোর কেমনে রাখয়ে চোর 
#9 PE ধরিয়া আনিব তারে বাঁটে ॥1- হন ানিচনের 
"আন্ত পেয়েও স্ধীগণে. ১. শিক্ষা আনি ততক্ষণে 
বলরাম বেশ সাজাইল । স্‌ 
চন্দনে ঢাকিল গোরি ন! ঢাকিল কুচগিরি 
৪কহে বলরাম প্যারী৪ ভাবিত হইল ।। 








ত্র, পৃঃ ১২৯ 
পা. পু 
পা. পু তে পাঠাস্তর || ১-১ দাও.।. ২-২ বেল । ৩-৩ পাঞ| । ৪-৪ বিনোদিনী ॥। 
মন্তবা__পরবর্তী পদ “ললিতা বলেন শুন’ ইত্যাদি পাচথুপী পুথিতে একসঙ্গে যুক্ত 
রহিয়াছে এবং একটি অখণ্ড পদরূপে বর্তমান । ব্রহ্মচারী অমরচৈতস্তকের সন্কলনে 
পাচথুপী পুথির ‘বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল’ স্থলে “কহে বলরাম প্যারী ভাবিতে 
হইল’ এইরূপ ভণিতা সংযোজনে পদটিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো 
' হইয়াছে । অবশ্য দুইভাগে ভাগ করিবার ফলে পদের সমগ্রতা নষ্ট হয় নাই । 
টীকা ৷৷ ভেক-_বেশ। 








স্বয়ংদৌতা -২৩৫ 


ঢাকিল কুচন্ঘুগ-গিরি ॥. 

- - শিক্ষার নিশান দিয়! 
ধনি দক্ষিণ চরণ বাড়াইল৷ । 

কি কব-রূপের ছটা জিনিয়া বিজ্ুরী ঘটা 
বলরাম দ্রেখে-সথী- হৈলা || 






ত্র. পঃ S৩০ 


>৭৪ 

সিন্ধুড়া 
শিঙ্গাটী লইয়। হাতে বলরাম বেশে । 
চক্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাই আপনি প্রবেশে | . 
বলরাম দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল । 
শ্যাম করে ধরি রাই বাহিরে আনিল ।। 
মনে মনে ভাবে শ্যাম বলরাম দেখি । 
অঙ্গ গন্ধে জানিলেন রাধাচন্দ্রমুখী ॥। 
মুখেতে বসন দিয়া সখীগণ হাসে । 
এ হেন মিলন বলে বলরাম ভাসে ।। 








বর. পৃঃ ১৩০ 








শ্যাম বামে করি, দাড়াইল সুন্দরি 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া । 

বেণী পরিহরি যতন করি শিরে 
চূড়াটি বাধিল আটিয়া ।। 

তাহার উপরি শিখিপুচ্ছ ধরি 
বামভাগে দিল টানিয়া । 

হাসি হালি পুন বলয়ে বচন 





বৃন্ষিম নয়নে চাহিয়া || 





কোন রন্ধের তানে অখিল ভুবনে 


পাষাণ যাইছে গলিয়1।। 

কোন তান করি ফিরাও ধেনু বত্ল 
কোনা অঙ্গুলি লোলাঞ । 

গুল্ম লতাপাতা হয় প্রফুলিত! 
কোন রন্ধগান শুনিয়া ।। 

কোন তান শুনি নন্দ নন্দরাণী 
আনন্দে থাকয়ে বসিয়ে । 

কোন রক্ধতানে সোহি গোপীগপে 
জাতি কুল দিলে ভাসাইয়া || 

কোন তানে তুমি কৈলে কলক্ষিনী 
রাধা রাধা বলিয়া । 

আজি ক্রমে ক্রমে দাস বলরামে 


দিতে যে হইল শিখাঞা ॥ 


শক ৬২০৪ 
টাকা ॥ লোলাঞা-_-সঞ্চালন করিয়া । 


>৭৬ 


রাই অঙ্গে পীতধড়া শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া 
করে তার ১বিনোদিনী১ বাশি। 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া! বামপদ আগে দিয়! 
* রাই দাড়াইল হাসি হালি ॥ 
শ্যাম দাড়াইল তছু বামে । | টা 





E 





মুরলাবিলাল ২৩৭ 


কিবা সে রাধার রূপ হেরি কত বাড়ে স্থখ 
যূরছিত কত ২কোটি২ কামে ॥ 





নবীন নাগরী রাই ৩তেরছ নয়ানে চাই 
হাসি হাসি কহে রস বাণী। 

শুনিয়া সে সব মর্ম ৪হ্রয়ে৪ নাগর মর্ম 
কেলি ৫একরে সে সুখ যামিনী ॥ 

দৌোহে রহু হেলাহেলি করু রসে নর্নকেলি 
সহচরী স্থখাম্বতে ভাসে | 

সব সখী "রহে ঘেরি" দোহার চরণ হেরি 


কহে দীন বলরাম দাসে ॥ ' 
প্‌. মা. (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৪৪০ 
মন্তব্য । পাঁচথুপী পুথিতেও দীন বলরাম ভণিতায় পদটি দৃষ্ট হয়। পুথিতে যে 
পাঠাস্তর পাওয়! যায়, তাহা ধৃত হইল :--১-১ বিনোদিয়া ২-২ কত ৩-৩ তিরছ 
নয়ানে চায় ৪-৪ হরষ, এই পাঠটি সঙ্গত! ধারণা । ৫-৫ করু। ৬-৬ রস। 
৭-৭ হেরি হেরি। 
টীকা । তেরছ-_তিধাক । 


৯৭৭ 


বিপিনে গোবিন্দ বাশী পুরে 
আকুল অবশ তকঙ্তু বা 

তঙ্গু মন চিতে নারি নিবারিতে 
প্রাণ হরিলে কান রায় । 

শ্যামের মুরলী অকাজ কৈল বা! 
রাধার কুলেতে কালি দিলে বা । 

রড সাধ মনে যাব তোমা সনে 
চল চল বৃন্দাবনে বা ॥ 

শ্যামের নিকট যাইব শ্যাম কূপ দেখিব 


সফল হইবে নয়ন বা । 





২৩৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


বনমাল! লব শ্যাম গলে দিব 
পুরাইব মনের সাধ বা ॥ 

শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া মুরলী ধরিয়। 
বোলাইব রাধে রাধে বা। 

কিবা সে চুড়াটি ছাদ লটপটি 
কহিতে আনন্দ উঠে বা ।। 

বলরাম দাসের বানী শুন রাধে বিনোদিনী 
তোমারি আনন্দ বটে বা। 


প. পু 


পদটির ভাষা ও ভঙ্গী দেখিয়া ইহা! প্রখ্যাত বলরাম দাসের নহে 
বলির়াই ধারণ! । কোন অবাচীন বলরামদ্দাসের দ্বারা ইহ! রচিত হইয়া থাকিবে । 


১৭৮ 


বাশী দেখি জটিলার ক্রোধে অঙ্গ জলে । 
ডাকিল! সত্বরে দেখে যাগে! কুটিলে ॥ 
কুটিলা মায়ের বাক্যে আইল ত্বর! করি । 
ক্রোধেতে দ্বিশ্তণ জলে দেখিয়া বাশরী ॥। 
উপহাস করে কত দেয় বানু নাড়া । 
বাশীটি লইয়া গেল গোপীদের পাড়া ।। 
সকলে বলিস তোর! বধূরে পবিত্রে । 

তার শয্যায় কালার বাশী এ কেমন চরিত্র || 
পৌর্ণ মাসী মুনি কন্যা ভক্তি করি তারি । 
সে সে বলে সাধ্য! সতী ভাঙ্গকুমারী ॥। 
লক্ষ্মী অরুন্ধতী পার্বতী সে যে সাবিত্রী । 
সকলের শিরোমণি রাই বড় সতী ॥। 
সেই আলি দেখুক আজি সতীর নিশান । 
চিৎকারে ফুৎকারে কহে দাস বলরাম ॥ 





দাঁনলীল। 


২৩৯ 


দানলীলা! 
সহ ই 

হেদে রাধা বিনোদিনি শুনহ আমার বাণী 
ত্বরায় চলিয়া যাইছ ৯বাট৯। 

কংসের নিকটে যাইয়ে এক লক্ষ টাকা দিয়া 
কিনিয়া লয়েছি আমি ২ঘাট২।। 

নিতি ভাড়াইয়া যাও রাজকর নাহি দাও 
গতাগতি কর এই পথে । 

দানি বলে নাহি ডর নাহি দাও রাজ কর 
ঠেকে গেলে জগাতের৩ হাতে || 

যে হয় গণ্ডাকে বুড়ি হিসাব করহ কড়ি 

ও রাজকর দিয়া যাহ মোরে । 

দানি হৈত অন্য জনা দোলাইতে কাণে সোণা 
বিকিকিনি শিখাইত তোরে || 

মাথায় কবরী ভার এক লক্ষ দান তার 
দুইলক্ষ সী থার সিন্দুর । 

গলে গজমতিহার তিনলক্ষ দান তার 

চারিলক্ষ বলয়! কেয়ুর ॥। 

করে £অঙ্গুরি৪ মাণিক্য তার দান পঞ্চলক্ষ 
ছয়লক্ষ কটিতে কিক্ষিনী ৷ 

চরণে নৃপুর মণি নয়লক্ষ তার গণি 
বলরাম দাস হাসে শুনি ।। 

ব্রঃ. পৃঃ ১১৭ 
বৈ. পুঃ ৭ ৮ 


৯ব-তে পাঠাস্তর || ১-১ বাটে। ২-২ ঘাটে । ৩-৩ জাগাতের । 


মুদরি । 








. কোথা হতে এলে তুমি কোথায় তোমার ঘর । 


কিসের পসরা তোমার মাথার উপর ॥। 
হেন ধনী কমলিনী কোথাকে গমন । 


মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ও চরণ ॥। 
না যাইও না যাইও ধনী বৈস তক্ুতলে । 


আইস কাছে বাজে পাছে চরণ কমলে 
চাচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে 
ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ুরে ।। 


করি কুম্ভ জিনি তার কুচ যুগ গিরি || 


গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভাঙ্গুর উদয় । 
রবি শশী বলি পাছে রাহ গরাসয় ॥। 
নলিনী বদন রাই তব মুখ করে । 
খাইলে ছাড়িবে নাই দারুণ ভ্রমরে || 
নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি । 
দারুণ ব্রজের চোরে লুটিবে সকলি | 
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি । 
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে কর বিকিকিনি ।। 


ক্র. পু ১১৯ 
> ১৮ ১ 
ভাটিয়ারী 

কানু কহে ধন শুন বিনোদিনি 

কালিয়া বরণ আমি । 
মোরে পরশিয়! গৌর করহ 

কেমন রূপসী তুমি | 
যাহার যেমন বিধির করণ 








দানলীলা ২৬৯ 


রূপের গরিমা কি কাজ কিশোরী 
দেহ দান যেব। হয় ॥| 
আহীরের নারী bs ন! কর চাতুরী 
অনেক জানহ ছলা। 
মোরে লাজ বাস দেখিয়ে যে হাস 
ধরিয়া সখীর গলা ॥। 
"বাজারে দিয়াছি কর স্থধু ঘাট নহে মোর 
কিসের গরিমে কর তুমি । 
বলরাম দাসে কয় উচিত গঞা যেবা হয় 
ন! দিলেও যাইতে পার তুমি ॥॥৯ 
ব্র. পৃঃ ১২ 
বৈ. পৃঃ ৭৪৮ 
বৈ-তে পাঠাস্তর || ১-১ 
দেহ রাজকর এই ঘাট মোর 
মিছ! ন! বলিয়ে আমি । 
বলরাম কর উচিত যে হয় 
দিয়া যেতে পার তুমি ।। 
১৮২ 
স্ৃহই 
কোথাকারে যাও রাধে আমারে ছাড়িয়ে । 
হইয়াছি পথের দানী তোমার লাগিয়ে ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি দেব যত ন। পায় ধেয়ানে । 
শো হরি মিনতি করে নাহি শুন কাণে ॥ 
তোমার লাগিয়া হাম বৃন্দাবন কৈল । 
তুয়া গুণ গাইবারে মুরলী শিখিল ॥ 
বিরলে পাইয়াছি নাগল ন! দিব ছাড়িয়া । 
বলরাম দাসে কয় উলসিত হৈয়া ॥ 


ত্র. পৃঃ ১২> 


১৬ 








বরাড়ী রথ 

শুন হে গোপের ঝি কাল নিন্দা কর কি 
কালরূপ সবার মাধুরী । 

জানিয়! শুনিয়া মনে যতেক রমণীগণে 
কালরূপ আগে কৈল চুরি ॥ 

ভুবনে যতেক নার কালরূপ করে চুরি 
কামিনী মোহন নাম ধরে । 

হয় নয় কর সোর একে একে ধরি চোর 
কাল দোষী ন! রহে সংসারে ॥ 

দেখ আগে কাল ভাল ছুই আখি তারা কাল 
তার মাঝে কাল যে পুতুলি। 

যখিয়ে অনঙ্গবিধি ভাবিয়ে গণিয়ে বিধি 
কাল বিন্দু ধরি দিল তুলি ॥। 

কাল যে যুগল ভুরু চৌরস কপাল চাকু 
তাহে শোভে বদন মাধুরী । 

বলরাম দাস বলে কাল ছাড়া এ অখিলে 
কেবা আছে দেখাও অন্দরী ।। 


লোর--গোলমাল । 











রমণী মণ্ডলী করি আভরণ লব কাড়ি 
ভাল মতে সাধাইব দান ॥ 
কুবোল বলহু যদি মাথায় ঢালিব দধি 
বসিতে না দিব তক্ুতলে । 
কাড়ি লব পীতধড়! আউলায়ে ফেলিব চূড়া 
| বাশীটি ভাসায়ে দিব জলে ।। 
শকট পড়িল পায় ভাঙ্গিল পায়ের ঘায় 
পুতন বধেছ শিশুকালে । 
ব্সাস্থরে বধে যে তাহারে পরশে কে 
তাহা মোর! জানি ভালে ভালে ॥। 
একুই নগরে ঘর দেখা শুনা আট পর 


১৮৫ 


সুহই 
যখন গোধন লৈয়া আঙক্ষিনার নিকট দিয়া 
যাও তুমি বেণু বাজাইয়া । 

বেণু ধ্বনি কৈল! তুমি অট্টালিকা পরে আমি 
সভে এলাম বাহির হৈয়া ।। 

দেখিব বলে এলাম আমি ফিরিয়া না চাইলা তুমি 
নেচে গেলে হলধরের বামে । 

অদর্শন হুইলা তুমি ক!ন্দিতে কান্দিতে আমি 
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে ॥ 

ললিতা চতুর! ছিল দান ছলে মিলাওল 
তেঞ্ঞ এলাম তোমা দরশনে । 


২৪৩ 








২৪৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


বলরাম দাসে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায় 
আন নাহি জানি তোমা বিনে || 





ব্র. পৃঃ ১২২ 
বৈ. পৃঃ +৪৯ 
১৮৬ 

বরাড়ী 

আন্ধার বরণ কাল গ। গরবে না পড়ে পা 
কি গরবে কর উপহাস । 

যমুনার তীরে থাক নব লক্ষ ধেনু রাখ 
কালরুপে লাজ নাহি বাস।। 

উচ করি বান্ধ চূড়া পেচ দিয়! পর ধড়া 
ভাব কর রাঙ্গ। মাটি মাখি । 

ব্রজের রমণী দেখি হৈয়া বেড়াও সচকিত 
সঘনে ফিরাও ছুটি আখি ॥। 

দিগর দিগর করে সাথি করে বেড়াও হাতাহাতি 
ননী চুরি করে তুমি খাও । 

নারীর বসন করে চুরি নাম হইল চোর! হরি 
ইথে তুমি লাজ নাহি পাও || 

এলায়ে ফেলিব চূড়া কাড়ি লব পীত ধড়া 
*বসিতে না দিব তকুতলে । 

কু বোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি 
মুরলী ভাসিয়ে দিব জলে ।। 

মুখে আন ভাষে গোরি অস্তরেতে জপে হরি 
শ্যাম-প্রেমে ডুবল ধনি । 

বলরাম দাসের বাণী শুন শুন বিলোদিলি 

- শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ।। 


ত্র, পৃঃ ১২৪ 





ব্ৰহ্মাদি সাবিত্রী ২যার২ . নারে কোন স্পশিবার৩ 
৪প্রেম হইতে আঙ্গ তিরিতি৪ । 
দিবানিশি হেল বাসি অমৃত সাগরে ভাসি 
৫ চিন্ময় শুদ্ধ তোহারি পিরিতি ॥। 
মলয় বাতাসে যেন চন্দন সে তক্ষগণ 
এছে মলয় তচু অঙ্গ । 
এছে লাগিয়া ধনি অনুরাগে হইলাম দানি 
নিশি দিশি চাই তুয়া সঙ্গ | 
তোমার পরশে ধনি কোটী তীর্থ হেন মানি 
সুধা লাগি যৈছে চকোর । 
নাগর বচন শুনি - পুলকিত ভেল ধনি 
বলরাম দাস তাহে ভোর ॥। 
ব্রঃ, পৃঃ ১২৫ 
বৈ. পৃঃ ৭৪৯ 
বৈ-তে পাঠাস্তর || লও সকল ও আখি দুটি । ২-২ যারে । ৩-৩ নারে 
কভু স্পশিবারে । ৪-৪ প্রেম বিনা আন ব্রত-রীতে । ৫-৫ চিন্ময় তোহারি 
পিরীতে । 





চিন * 5৮7: 
yt | ৮) 
. কা 
78: 
CS 278 


১ ৰ 
5০:4৫ 
CENTAAL LIBRARY 








২৪৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


বাঙন হইয়া চায় কবে চাদ কোথা পায় 
কি তপ করেছ যথা তথা ॥ 

তেয়াগিয়ে নিজস্থান তীর্থ কর পর্যটন 
গোদাব্রী প্রয়াগ-তরঙ্ে । 

যে সাধ করেছ চিতে ব্রত কর অচিরাতে 
তকে পরশিও মূকু অঙ্গে || 

এত যদি সাধ হিয়া গৌরী ১আরাধই১ গিয়া 
তবে শে করিও মোর আশ । 

ধেন্সুর রাখাল যেব। ২তাহার২ গণয়ে কেবা 
হেন কেন মন অভিলাষ || 

নিকড়ো গুঞ্জার গাভা অঙ্গের করহ শোভা 
নিকড়্যে বনের ফুলে বেশ । 

নিকড়্যে পাখীর পাখে যার মূল্য নাহি লেখে 

চুড়! ৰান্ধ উভ করে কেশ ॥। 

না হইত কাল অঙ্গ তবে কি করিতে রঙ্গ 
গোর হইলে পরশিতে বলে । 

বলরাম দাস কয় এ তব উচিত নয় 


ঝাপ দেহ কালিন্দীর জলে ।। 
্‌ ত্র. পৃঃ ১২৪ 
বৈ. পৃঃ ৭৪৮ 


সব” 





-তে পাঠাস্তর | ১-১ আরাধহ । ২-২ তাহারে । 
টাকা ।। নিকড়্ো-__কুড়াইয়া পাওয়া, বিনামূলো পাওয়া । উভ-_উচ্চ। 





- ভয় পেঞ! নায়্যা বলে ডাকে । 
তোমর! যতেক সখী মোরে একাকিনী রাখি 
আশু সে তোমরা হইলে পার । 





তুমি হেন বন্ধু যার তবে কি তরিতে ভার 
কি ভাবিয়াছ মনে নাহি জানি || 

পুলকে পুরল গা অমনি ফিরাইলা না 
আসিঞ! লাগাইল। রাই-এর কাছে ॥। 

তখন ফুকরি ফুকরি কান্দ-এ কিশোরী 
আরবার রাখে যাও পাছে। 

হাসি কহে শ্রীহরি কত তুমি দিবে কড়ি 
চুকাইঞা| নাএ চাপসিঞ! ॥। 

শুনিয়া নাইয়ার বাণী কহিতে লাগিলা ধনি 
কেনে বা করিবে পার মজুরী না পাইঞা । 


লক্ষের পসর1 তাহে বেশভার তোমারে করিব পার । 

ইহার মজুরি হিআর ওপরি আছয়ে মতিম হার | 

শুন নরহরি নবীন কাণ্ডারী ধনি কহে বারে বার। 

সবে পণ তিন পসারার যূলা মজুরি মতিম হার ॥। 

পার করিবে মজুরি পাইবে ওপারে য়েস না খুঞা । 

একথ। কহিঞ! হাসিতে হাসিতে নাএতে চাপিলা জেঞা | 

রসেতে আকুল বাহে কেরআল কহে সুমধুর বাণী । 

শ্রীহরি শ্রহরি বলয়ে কিশোরী মাধৰ হাসল শুনি ॥ 

যমুনা আনন্দভরে অধিক ওথলে পরে ঢেউ উঠে গুড়ার সমান । 

দেখি সব গোপিগণে ধারা বহে ছুনআনে যমুনাতে হারাইলা! পরাণ ।॥ 

যত তরণী টলমল করে থরহরি কাপএ ডরে আইলাম আপনা খাঞা! ॥ 
রী bd » 

আলি প্রাণ হারালাম নেয়া | 

তুমি কেমন করিঞ! বাহিছ না দেখিঞা তরঙ্গে হানিছে গায় 

[ নাএ ]র উপরে উঠিল জল পসরা ভাসিঞা গেল সকল ॥। 





৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


শুন ধনি না খানি ডুবিবেক পাছে 
তোমার ডালা পসরা যতেক আছে 
তাহাতে করিও ছিচহ জল দধি দুগ্ধ ফেল সকল । 
মজুরির কড়ি খাবে হে কাণ্ডারি আমরা ছিচিব জল । 
ডহরে বসিঞা1 ফেলাব ছিচিঞ্া। এত কার আছে বল 
বসন ক্ষণ বেসর হার তাহাতে লওক নাশএ ভার 
ভাসিলা সোন্দরী নআনজলে কান্দিআ পড়িলা নাগর কোলে 
কান্দিয়া কেশোরী দুবাছ পসারি ধরিলা শ্যামের দেহে 
রাধা কোলে করি রসিক মুরারি ঝাঁপ দিলা সেই জলে 
ভাসিতে ভাসিতে আসিঞা লাগিল! কুহ্থমকানন বনে 
যনে ডেবো ছিল বিধি ঘটা'অল বলরামদাস ভনে || 
বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 
পুথিপরিচয় ১ম খও পূঃ ৬* 


Se 


৯তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি১। 
এ হেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে 
২বল বল বলগো তা শুনি২ ।। 


কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি 
্‌ কমল লোচনী কনলিনি । 
জীবন যৌবন ভরা তাহে মাথে পসরা! 
হাটিয়া এসেছ ধন্য মানি || 
এনা বেশে কিবা আশে যাইবা কাহার বাসে 
বিজয় করিয়া বিনোদিনি । 
মোর ভাগো হেন হবে নায়ে পদ পরশিবে 
বিশ্রাম করিব! ৩্ধনি তুমি৩ || 
তোমরা ডাকিছ থে তরণী পড়েছে পাকে 





নৌকাবিলাস ২৪5 


স্থপ্রভাত হইল নিশি | দিবসে উদয় শশী 
বলরাম দাসে কহে বাণী ।। 





বর. পৃঃ ১১৭ 
মন্তব্য পাচথুপী পুথিতেও এই পদটি বলরাম দাস ভশিতায় মিলিতেছে । 
ইহাতে নিম্নলিখিত পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় :-- 
১-১ কেহে খঞ্জন নয়নী । ২-২ বল বলনা তাই স্ধায় হে। ৩-৩ তুমি 
ধনি । ৪-৪ আপনি সামালে আগে আনি । 


১৯৯ 


ওহে আমরা এসেছি না >জঞানিয়ে> । 

কথায় বুঝিলাম মোর! তরণী করিয়া ভার! 
আইলা নবীন ২নেয়া ভোয়ে২ || 

কড়ি দিয়া পার হব ভাঙ্গা নায়ে না চড়িব 
নৌতুন আনগ!। গড়াইয়! । 

তরণী নৌতুন নয় নানা ছলে কথা| কয় 
হালি হাসি মুখানি ঝাপিয়া ॥। 

কালিন্দীর কাল জল মুখ পদ্ম শতদল 
মেঘের আড়েতে যেন শশী । 

হাসিতে বিজুরা খেলে বচন কহিবার কালে 
অমিয়া বরিখে রাশি রাশি || 

নয়ানে নয়ান বাণ | করে দোহ সন্ধান 
দোহ্‌ বাণে দোহ জরজর । 

উথলিল প্রেম সিন্ধু চকোর পাইল ইন্দু, 
দোহ প্রেমে দোহ গরগর ।। 

দিব কি রূপের সীম নাহি দেখি উপম! 
সে আনন্দের নাহিক ৩উপমা৩ । 








২৫৭ ব্জরাম দাসের পদাবলী 


বলরাম দাসে কয় কিবা সে আনন্দময় 
ভাগ্যবতী কালিন্দী যমুনা || 
প্র, পুং ১১৮ 
বৈ. পৃঃ ৭৫৯ 


বৈ-তে পাঠাস্তর ॥। ১-১ জানিয়া । ২-২ নেয়ে হইয়া । ৩-৩ তুলনা । 


১২ 

আনন্দ হইল দেখি । 

হেদে হে কাণ্ডারি এসো ত্বরা করি 
ডাকিতেছেন চন্দ্রমুখি ॥। 

. কংসের যোগানি হই যে হে আমি 

ত্বরায় করহ পার। 

যে হয় বেতন লেহু যে এখন 
নিবেদিয়ে বার বার || 

শুনি কহে হরি ওহে গোপনারী 
কংসের যোগানি যদি । 

যমুনার তীরে বলহ কুকারে 
তরাসে শুকাবে নদী || 

এ তরঙ্গ হেরি না বাহিব তরী 
আজ না যাইব পারে । 
আজি ফিরে যাও ঘরে || 

না গেলে শা হয় তোমার হৃদয় 
তবে কত দিবে বল। 

যে হয় সে হবে প্রযাই বোল তবে 
হইয়া রমণী দল || 

মনের মতন বেতন না পাই 


তরি না খুলিব আমি । 





নৌকাবিলাস ২৫১ 


প. মা. (ওয় খণ্ড ), পৃঃ ৩৩৮ 


১৯৩ 
কিব! যায়রে শ্যাম সোহাগিনী 
ধনী ঠমকি ঠমকি চলনী চরণে মণি মঞ্জীর বোলনি 
পিঠ পর বেনী দোলনি । 


সাজায়ে পসরা যাইতে মথুর। 
যতেক গোপের নারী । 

চলিতে চলিতে দেখে আচম্থিতে 
প্রবল যমুনা বারি || 
দেখিয়া লাগিল ডর । 
জল ঘোরে নিরস্তর ।। 

কহে গোপনারী সে তরঙ্গ হেরি 
পথে বিড়ম্বিল বিধি | 

যাইবে কেমনে বাড়িছে এখনে 
প্রবল যমুনা নদী 

এক দিঠ করি সব গোপনারী 

| দুকুলে নেহারি রয় । 

আইলা শ্রহরি হইয়! কাগারী 

বলরাম দাসে কয় ।॥। 
কী. প. পৃঃ ৩*২ 


১৪৪ 
১শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে কত খেলত নটরাজ? । 
২ভুরি২ মনোরথ ৩চললি'৩ বিপিন পথ 
ছাড়ি শিশুসঙ্গ ৪সমাজ৪ ৷৷ 
চতুর শিরোমণি কান । 





২৫২ বলরাম দাসের পদাবলী 





হেরি *যমুনার* জল মনসিজ মাতল 
পুরল মুরলি নিশান ।। 

স্কিল তরণী৬ খানি প্রবল মুকুতামণি 
মাঝ মাঝ হিরার গাথনি" । 

সারি সারি ৮মুঝে৮ গুড়া রজত কাঞ্চনে ৯মুড়1৯ 
১০ কেরোয়াল বাজত কাংখিনি৯০ ॥। 

তপনস্থতা নীরে তরণী ১৯লইয়ে১১ ফিরে 
>২বিদগধ নাগররাজ ১২ । 

বলরাম দাস ভণে আইলা ১৩গোপীয়াগণে ১৩ 


কুন্ুঝুনু নৃপুর »৪বাজ১৪ ।। 

পণ্ডিত বাবাজীর পুখিতে নিম্নরূপ পাঠাস্তর পরিদৃষ্ট হয় £ 

১-> পণ্ড সঙ্গে রঙ্গে কত খেলত মোহন নটবর রায়। ২-২ ভাবে । ৩-৩ 
চলল । ৪-৪ সভায় । ৫-৫ যমুনা । ৬-৬ সিরজিল তরী । ৭-৭ মাঝে মাঝে 
হীরার খেচনি । ৮-৮ জোড়ে । ৯-৯ ঘোড়া । ১*-১* কেরোয়ালে বাজিছে 
কিংকিণী। ১১-১১ লইয়া । ১২-১২ রূসময় নাগর রায় । ১৩-১৩ গোপীকাগণে । 
১৪-১৪ বাজয় । এ 

টীকা ।। তপনন্থতা-_ন্থর্ষের কন্যা অর্থাৎ যমুনা । 


ক ৬২৯৪ 





রাসলীল ২৫৩. 


* বয়স কিশোর মোহন ঠাম 
| নিরখি মূরছি পড়ত কাম 
সজল-জলদ-শ্টাম-ধাম 
পিয়ল বসন দামিনি । 
*শাঙল*? ধবল কালি গোরি 
বিবিধ বসন বনি কিশোরি 
নাচত গায়ত ২রস-বিভোরি২ 
সবহু বরজশ্কামিনি । 
বিনা ৩একপিনাস৩ পিনাক ভাল 
সপ্ত-“স্ুর* বাজত তাল 
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ 
মেলি কতহু গায়নি । 
পুর ঘুর মধুর বোল 
ঝনন ননন নটন লোল 
হাসি হাসি কেহ করত কোল 
৬ভালি ভালি বোলনি । 
বলরাম দাস পঢ়ত তাল 
গাওত মধুর অতি রসাল 
শুনত শুনত জগত উমত 
হৃদয় পুতলি দোলনি || 
ভকু ১২৭৮ 
কী. পৃঃ ২২৪ 
কী-তে পাঠান্তর | ১-১ সঙ্গিনী । ২-২ করত কেলি। ৩-৩ করিশাল। 
৪-৪ রবাব । €-* সরণি । ৬-৬ ভালত । 
টীকা ৷৷ পিয়ল--_পীতবর্ণ। 


১৯৬ এট) 
he ৬৪ 
CENTAAL LIBRARY 


টাকা । 





অনস্ত মুখেতে সখা! অনস্ত মুখেতে গো রাধা 
শ্যাম রসে বিভারে। 

তুমি জান তাহারে তোমারে জানেন নাগরে 
এসব বুঝিবার শকতি কাহারে ।। 

বালিকা গোপিকাগণ তান সব গরজই 
কেলি করিতে মধুবনে । 

তাদৃমি তাদৃমি কি পথে ‘চলিলা মেলি করি 
চৌদিগে রবাঁধ বাজই বীণে ।। 

পুরব উত্তর পশ্চিম শায়ী দক্ষিণে চলিল। রাই 
ষোল সহল্ম গোপী আনি জনে জনে । 

অভিসার মধুবনে হরিষে রাসভ্রমে 
বলরাম দাস গাইলা বিধানে ॥। 


ভাএঞ--ভাল লাগে । রবাব-বাছ্যযন্ত্রবিশেষ । 


১৯৭ 


লবঙ্গমঞ্জরী দেহ বারি । 
তাম্বুল দেহ শ্রক্পমঞ্জরী | 
বিলাসমঞ্জরী মন রঙ্গে । 
চন্দন লেপই ছুই অঙ্গে || 
ঈ্গুণমঞ্জরী ফুলহার । 
গলায় দেহ দোহাকার || 
চামর লই শ্রীরসমঞ্জরী । 
ঢুলায়ত ছুহুক উপরি ॥। 
নলিনীক দলি ছুই হাতে করি । 
বিজই শ্ীরতিম্ঞ্জরী ॥। 
 শ্ীমণিমঞ্জরী ফুলশয্যা | 
বিছায়ল করি পরিচর্ধা! || 








ক ৪১২৯ 





শ্বয়ংদৌত্য ২৫৫ 
স্থবাসিত জল ঝারি পুরি । 
রাখিল চম্পক মঞ্জরী ॥। 
রাইকান্ুর এছন বিলাস । 
হেরিব বলরাম দাস || 
ক ৬২০৪ 


মন্তবা। শ্রীবন্দাবনের কৃপাসিন্ধ দাস বাবাজী ধ্াানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতি 
অনুসারে শ্রারাধারুষ্দের যে যোগপীঠের চিত্র অঙ্কন করিগাছেন তাহা সিদ্ধ কুষ্ণদাস 
বাবাজী সঙ্কলিত “জীত্রীভাবনাসারসংগ্রহ* গ্রন্থে ও হরিদাস দাস বাবাজীর 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের প্রথম খণ্ডে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । উহাতে 
নিম্নলিখিত মঞ্জরীদের নাম পাওয়া যায় । 


লবঙ্গমঞ্জরী--সনাতন গোস্বামী 
শ্রীনপমঞ্জরী- শ্ীক্ষপ গোস্বামী 
বিলাসমঞ্জরী-_শ্রীজীব গোস্বামী 
শ্ররসমঞ্জরী- _রদ্ুুনাথ ভট্ট গোস্বামী 
শ্ররতিমঞ্জরী__রঘুনাথ দাস গোস্বামী 





১ ab 
পঠমঞ্জরী 

কুস্থম-ভরে নব পল্লব দোল । 

মধু পিবি মধুকরি মধুকর রোল ।। 
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায় । 
দুহু জন আরতি চন্দন-বায় ॥। 
পুনমিক রাতি মোহন খতু-রাজ । 
বৈদগধি বিদগধ মিলল সমাজ ।। 
নাহ নীলমণি বরণ সুঠাম | 

রাই মুকুর কাঞ্চন দশবান |) 





দৌহে দোহা হেরইতে দুহু ভেল ভোরি । 
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরি | 
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস । 

ও ব্ূপ বলিহারি বলরাম দাস ॥। 


১৪৪ 
বসম্তবিহার ও হোলি 
শ্ররাগ 

নাগর বলয়ে ডাকি এই? সে করিব 

২রাই সঙ্গে একে একে ফাগুয়া খেলাব২ ॥। 
তোমরা “সভাই থাক রাই৩ দেহ রণ । 
৪কে হারে কে জিনে তবে দেখিব যেমন ॥ 
ললিতা &বলেন* শুন ওহে বনমালী । 
রণেতে হারিলে কাড়ি লইব মুরলী ॥। 

নাগর বলয়ে ভাল ওই বোল তবে ॥ 
তোমরা হারিলে মোরে কোন ধন দিবে ॥। 
হাপিয়া ৬ বলেন শুন৬ রাধা স্ধামুখী । 
থাকুক বড়াই তোমার আগে রণ দেখি || 
জিনিতে না পার কভু গোপীর সমাজ । 
মিছাই ৭গৌরবণ কর মুখে নাহি লাজ ।। 
নাগর বলয়ে ৮ভাল৮ ওই সত্য হয়। 
আপনার যশ বিনে কেবা! অন্ত কয়।। 
হারিলে মুরলী দিব 'মার পীতধড়া । 
“রাধার চরণে দিব মোহনীয় চূড়া” || 
নতুবা কি ১০ দিব ৯০ বল এই বলি আমি । 
চতুর! নাগরী রাধে সব জান তুমি ॥ 

রাই কহে শঠ কথা এ নহে তোমার । 
হারিলে বেসর দিব আর গলার হায় || 





খু ১৪৪৯ 





বসন্তবিহার.ও হোলি ২৫% 


র্‌ বলরাম দাস মনে আনন্দ হইল । 
সত্য সত্য বলি ফাগু খেলিতে লাগিল || 
ব্র, পৃঃ ১১২ 
প. পুং 
মন্তব্য । পদরত্বমালা পুথিতে এই পদটি বলরাম দাস ভণিতায় মিলিতেছে । 


ইহাতে নিয়লিখিত পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় : 

১-১ ভাল তাই । ২-২ একে একে রাধা সঙ্গে ফাগুয়া খেলিব । ৩-৩ সকলে 
থাক আগে । ৪-৪ কেবা হারে কেবা জিনে দেখিবে । ৫-৫ বলয়ে । ৬-৬ 
বলয়ে তবে । ৭-৭ দাপট । ৮-৮ রাই । ৯-৯ তোমার চরণে দিব আর মোহন 
চূড়া । ১*-১০ দিবে । 


= 


শ্রীরাগ 


রাই কান্ত খেলিবারে হইল দুই দল । 
পিচকারি মারে শ্যামে গোপিনী সকল || 
মারয়ে আবীর গোরী কস্তুরী চন্দন । 
ফুলেল মারিছে অঙ্গে জিতিয়ে কাঞ্চন ॥। 
আতর গোলাপ মারয়ে শুভ চিত । 
মারিছে শ্যামের অঙ্গে দেখি বিপরীত ॥। 
যে দিগে পলায়ে নাগর সেই দিগে ধায়। 
নয়ান ঝাপিয়া নাগর পলাইতে না পায় ।। 
ললিতা কাড়িয়! নিল শ্যামের পীতধড়া । 
বিশাখা! কাডিয়া নিল মোহনীয়] চূড়া ॥ 
ইন্দ্ররেখা সখী তখন শ্যামেরে ধরিল । 

ভূজ যুগ বাধিয়া রাধার আগে আনি দিল ।। 
হাসিতে লাগিল রাই নাগর দেখিয়! । 
মিছাই শরম কর বল না বুঝিয়া | 

নাগর কহয়ে শুন এই বলি আমি । 

সুক্ষ করি বিচার করে! শুন বিনোদিনী ॥। 


১৭ 
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টীকা ॥ 


নাগরের কাতর বাণী শুনি স্ধামূখী । 
মলিন বদন রাই ছল ছল অশাখি || 
বলরাম দাসের মনে আনন্দ হইল । 

রাই সঙ্গে শ্যাম চাদ নিকুঞ্জে বসিল ৷৷ 


+৩১ 
কিবা রে বসস্ত কতু সুখময় কাল । 
সারি শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥ 
নবীন পল্লবতকু শোভা মন হরে । 
বিকসিত নানা ফুল মকরন্দ ঝরে ॥ 
মত্ত অলিকুল নব মধুপান করি । 
মধুর ঝঙ্কার নাচ মউরা মউরি ॥ 
অতি অপন্দপ শোভা ক্ন্দর নদীয়া । 
বিহরই গৌর নিতাই হ্বন্দরিয়া ॥ 
মূলয়া আয়ত বহে মন্দ সমীর । 
খতু বসন্ত তাহে স্থরধুনী তীর ॥ 
অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি সঙ্গে । 
বিলসই দুটি ভাই ভাণ্ড খেলে রঙ্গে ॥ 
বলরাম দাস বলে নাহি সুখের শুর । 


নিরখিয়! হৈল মোর আখি মন ভোর ।। 


তুলনা । ভোর- বিহ্বল । 





ত্র" পুঃ ১১৩ 


ক ৬২৪ 


মকরন্দ__মধু । ভাও-_ভাগাগুলি, একপ্রকার ব্রীডাবিশেষ । ওর-_ 
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“=  ব্সম্ভবিহার ও হোলি ২৫৯ 
ত্ৰিভুবন ভুলল দেখি অপরূপ । 
পূজত দেবগণ লোই দীপ ধূপ ॥ 
মাধবী ফুটল কেশর লবঙ্গ । 
বিকিসিত কিশলয় বকুলক সঙ্গ ॥ 
হেরি দ্বিজ বলরাম মন হোল ভোর । 
রাধ। শশিমুখী শ্যাম চকোর || 


কৃ ৬৩৬৪৩ 
টীকা || স্খড়__রপিক, চতুর । স্থবজান-_ সঙ্জন । 


ন্ট $৩ 


বুষভান্ ছুলারি খেলত হে! রঙ্গে হোরি হো] । 
নন্দছুলাল সঙ্গে মন আনন্দে 
লেই বহু রঙ্গ পিচকারি । 
নরুরসল সবল যোগাওত 
রঙ্গ পিচকা ভরি ভরি || 
ভারত সাম স্থখড় রণপণ্ডিত 
ভিকত রাই সহচরী । 
ললিত] বিশাখ! রঙ্গ পিচকা। যোগাওত 
ভারত ধনী রাধা গোরাী । 
ভিকত নাগর সুন্দর সহচর 
ভালি ভালি করত ফুকারি |. 
কোই নাহি জিত যব দু'হু খেলত 
সবজন কহ বলিহারি । 
বলরাম দাসক কবহু' ভাগ হোয়ব 
হেরব সহ অন্চরী ।। 
প. পু 
টাক1।। ছুলারি-_ছুহিতা । ডারত- নিক্ষেপ করিতেছ্ছে। ভিকত-_ 
ভিজিয়| যাইতেছে । 
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টীকা ॥। 


বুধভান্ুনন্দিনী রঙ্গিনী রাধা । 

কান্ত অনুরাগে ধনী না মানয়ে বাধা ।। 
ললিতারে কহে ধনী স্থললিত কথা 
সভে মিলি ভেটব নাগর যথা ॥। 

নানা যন্ত্র বাণ ডস্ফ লহ সঙ্গে করি । 
আবীর গোলান রঙ্গ মুটকি ভরি ॥। 
হরি সঙ্গে হোৌরি রঙ্গে খেলব ফাপ্রয়া । 
জিনি রাখব নাম হাক্রয়! বন্ধুম্না || 
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনী । 
ঝাট করি চল ওগো রাজার নন্দিনী || 


মুটকি-_মুঠো । হাকুয়া-পরাজিত । ঝাট-_শীত্র। 


আজু কাহে মন্দির বাহির ন হোয়সি 
এছন হোরি আনন্দে । 

কাহে ডরলি হেরি খেলত স্গনাগর 
জিতব আন পরবন্ধে || 

সুন্দরি সহচরিগণ লেহ সঙ্গ । 

যমুনাবগাহন চলব আনছন 
সবন্ধ ভরিলেহ রঙ্গ । 

ললিতা বচনে সাঁজল কুলকামিনী 


বসনে ঝাপি পিচকারি । 





প. পুঃ 





প. পু. 


২2 *৮ 
ব্রজবধূরমণী হইয়। য,থে য,থে । 
ফাগ্য়া খেলিব শ্যাম বধুয়ার সাথে || 
আবির গোলালরক্গ ভরি পিচকারি । 
কুষ্কুম চন্দন চুলা ফুলের কোটরি ॥ 
হাতে হাতে গোপীগণ লয় ফুলধন্ু । 
জিনিব শ্ামেরে আজি কি করিবে কানন ॥। 
ইহা বলি গোপীগণ ছুইদল হইল । 
বুন্দাবন মধ্য যাই শ্যামেরে বেটিল ॥।' 
রাধা জয় জয় গোপী ছাড়ে হহঙ্কার । 
করে ফুলধন্ লই দেয়ল টক্কার || 
ডামামা ভন্ফের বাছা শব্দ সে উঠিল । 
আনন্দ হৈয়া গোপী নাচিতে লাগিল ।। 
বাজয়ে মধুর বীণা যন্ত্র সারি সারি। 
মৃদঙ্গ বাজিছে কত বাজিছে ঝাঝরি || 
গান করে গোপীগণ করতালি দিয়া । 
শ্যামেরে ডাঁকিছে সবে বাহু ঝাঝারিয়া || 
বলরাম দাস বলে শুন হে নাগর । 
বিনা রণে এত কেন হয়্যাছ কাতর | 

পা, পু 


কোটরি-মাটির বাটি । 


ইজ শী 
মে দিগে পালায় শ্যাম সেইদিগে ধায় । 
নয়ন ঝাঁপিয়ে করে চাহিতে না পায়।। 
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যাইলে মারয়ে ফাগু শ্টামের নয়নে । 
কাতর হইয়া হাত দিলেন বদনে ।। 

আর নাহি মার ফাগু বলে বারেবারে । 
যে মারিবে ফা তার দোহাই রাধারে ॥ 
গোপী বলে রাধার দোহাই শিরের উপর | 
খেলায় হারিয়ে যাহ দেহ স্থনাগর || 
দেহ তোমার চুড় বাশি আর পীতবাস । 
রায়ের চরণে চল হুও গিয়ে দাস ।। 

ইহা বলি মারে ফাগু ছাড়িয়া না দিল । 
জলধর তন্তু শ্যাম অরুণ হইল || 

অরুণ হইল সব নব বৃন্দাবন । 

অকুণ হুইল রাধা যত গোপীগণ || 
বলরাম দাসের আশ রাধা পদধূলি । 
বিরিঞ্ি জানিতে নারে লীলারলকেলি ৷৷ 


2 ৮” 
ফাফর হুইল শ্যাম গোপীর সমরে । 
পলাইতে ন! পারিল ধরিল শ্যাষেরে | 
বিশাখা আপিয়ে শ্যামের লইল পীতধড়া । 
ললিতা লইল আসি শ্যামের মোহন চূড়া ॥। 
তুঙ্ষবিদ্যা সখী তবে মনে মনে হাসি । 
কর হৈতে বিনোদিয়া লইল মোহন বীশী || 
ইন্দুরেখা সখী তখন শ্টামেরে ধরিল । 
প্রণাম করিয়ে রাধার আগে আনি দিল || 
গান করে গোপীগণ দিয়! করতালি । 
আজি হৈতে তোমার নাম হাকুয়া বনমালী ॥। 
বলরাম দাস বলে ব্রজবধূবুন্দে । 
আপনা বলিয়! রাখ নগুল গোবিন্দে ॥। 


টীকা ৷৷ নগুল-_নবীন, কিশোর | 





প. পু 


প. পু. 








যোড় করে বলে রাই নিবেদি হে আমি । 
উচিত বিচার রাই যদি কর তুমি ॥॥ 
চুড়াধড়1 বংশ যদি গেল হে আমার । 
কাড়িয়া লইল সভে করি বলাৎ্কার ॥। 
একে একে খেলিবারে কড়ার করিলে । 
তাহা না করিয়ে গণ সহ ষুঝাইলে ।। 
চরণে শরণ লৈল্ রসবতী রাই । 

ভালে! হৈল যে করিলে তোমার বড়াই || 
অমভরে কর পদ তিলেক না চলে। 
নয়নে মা।রহ ফাগ নিরবধি জলে ।। 
বদন নাসিকা মোর আবিরে পুরিল। 
কোন দোযে এত অপমান মোরে কৈল ॥। 
বলরাম দাস বলে কে আছে আমার । 
শরণ লইন্চ রাধা যে কর বিচার ॥। 


২১০ 
চলতহি কিশোরী ফাগুয়া সমরে । 
রাধা বেডি সব গোপী যায় ধীরে ধীরে ।। 
ধনীর দক্ষিণ ভাগে করেতে আবির । 
পিচক লইয়া চিত্রা চলত স্থ্ধীর || 
বামেতে বিশাখা লঞ্চ চুয়ার গাগরী । 
কুক্কুম কৃত্তরী লয়া শ্যামল! সুন্দরী ।। 
সমরের সাধ যত নিল সব সখী । 
গারত বসন্ত রাগ বলে চক্জমুখী ॥। 
রাধার বচনে কোই বসন্ত গায়ত । 
কোই ধরত তান কোই নাচত ॥। 
কোহহি বাজয়ত মৃদংগ ঝাঝরি । 
কেহ কোহে বোলত জয় কিশোরী | 


পা বু 
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ভীকা। ॥। 


ee 








নিজ নাম শুনি রাই মগন হৈয়া । 
সারঙ্গগতি চলে চলিয়া চলিয়া || 
চৌদিগে চঞ্চল সখী বিনোদিনী মাঝে । 
আনন্দে মিলল সভে স্থনাগর রাজে ।। 
মিলিয়া সকল সখী রঙ্গে বিভোর । 
বলরাম দাসের আনন্দের নাহি ওর || 





> 
কুক্গমিত কুঞ্জে মিলল শ্যাম রায় । 
আলিঙ্গন দিয়া স - ----- । 
সমরের সাজ সবে ভূমেতে রাখিল। 
সারি সারি দিয়! সভে ডাণ্ডায়া রছিল || 
চৌদিগে তারকা যেন দেখি সেই ছন্দ । 
তার মাঝে ভাণ্ডাইল রাধা পূর্ণ চন্দ্র || 
রাধা আগে স্থমধুর কহে শ্যামচাদ | 
ফান্ড সমরে সভে করহ সুছাদ ॥। 
তবে সে সমর করি শুনহ কানাই । 
তুমি পণ আমি পণ রাখু এক ঠাই ॥ 
গজমোতি কঙ্কণ বেশর আমার । 
তুমি হার বাশী লব আর রত্বহার ॥। 
পীতবাস কাড়্যা লব আর টার বালা । 
কর্ণের কুণুল লব আর বনমালা ॥ 
ভাল ভাল বলি কান্ত সমরে সাজিল। 
দুদল করিয়া গোপী বাটিয়া লইল ।। 
শ্যামবর্ণ সখী সব কানুর হইল । 
চক্দ্রবর্ণ সখী সব কিশোরী লইল || 
সমরের সাজ নিল সভে যে যাহার । 
বলরাম বলে আজি হারি হয় কার || 


ডাঙারা-দাড়াইয়া । 


স. পু. 





+১২ 
কুক্থমিত কুঞ্জে হইয়া এক মেলি । 
গোপী সঙ্গে রাধাস্টাম করে ফাগু কেলি ।। 
রাধাশ্টাম রহিল দোহার সখীগণ । 
কুঙ্কুম কস্ত, রী ফাগু করে বরিষণ ।। 
শ্যামবৰ্ণ সখী সব উলসিত হঞ্া | 
রাধার গালে মারে তারে সন্ধান পুরিয়া | 
চতুর রাধার সখি পালটিয়া গেল । 
শ্যামবর্ণ সখী সব কাপর হৈল ।। 
তবে চন্দ্রবর্ণ সখী সন্ধান পুরিল । 
ফাগু চন্দন আর পিচকি মারিল || 
কানু পিচকা খায়্যা পলাইয়। গেল । 


দেখিয়া রাধার সখী হাসিতে লাগিল ॥। 
ক্ষিয়1 আপনি তবে আল শ্মামরায় । 


দেখিয়া শ্টামের রোষ কিশোরী বাহিরায় ।। 
রাধিকার সঙ্গে বাহিরিল গোপী সব । 

হাক দিয়! বলে শ্যাম এবারে কি হব ॥। 
সখী প্রতি কহে শ্যাম হাসিয়া হাসিয়া । 
বলরাম দাসে বলে লইবে জিনিয়া || 


২১৩ 

হাসিয়া নাগর নিজ সধি মুখ চায় । 
ইঙ্গিত বৃঝিয়া ফাণ্ড ললিতা যোগায় ।। 
ফাগু চুয়া নিল শ্যাম অঞ্জলি ধরিয়া । 
সামাল সামাল বলি মারএ ফিরিয়া ।। 
চতুর কিশোরী বড় বসন আড়িল । 
বসনে লাগিয়া কাণ্ড লিপ্ত হয়া গেল ।। 
পুন শ্যাম সন্ধান পুরিল পিচকার । 
সামান্য বলিয়া কানু করএ হাকার ॥। 





২৬৬ বরা দাসের পদাবলী 

মুখ ফিরাইয়া রাই উরে আড়ি নিল । 
দেখিয়! নাগববর অদ্ভুত মানিল ।। 
কিশোরী ডাকিয়া বলে মার ফাগুধূলি । 
হাসিয়া হাসিয়! কাণ্ড মারে বনমালী |) 
সমরে পণ্ডিত রাই উড়াইল ফাকে । 
বেড বেড় বলি নিজ সখিগশে ডাকে || 
সখিগণ যাঁয়! সভে শ্যামেরে বেডিল । 
শ্যামবণ” লখি বলে পরমাদ হলা ।। 
রাধিকা বলেন কান কি হবে উপায় । 
শ্যাম হইব হাঁরি বলরাম দাসে গায় || 


টীকা | আড়িল- অন্তরাল করিল । 


২১৪ 
চৌদিগে বেডিল সব গোপীর মণ্ডলী । 
কুঙ্কুম কস্তুরী ফাগু মারে পেলি পেলি ।। 
সন্ধান পুরিয়া রাই শ্যামে মারে একি । 
এবার কি হব শ্যাম রাধা বলে ডাকি ।। 
সগলে বেডিয়া মারয় ফাগু ধূল। । 
তরসিয়া চাহে শ্যাম না জানএ খেলা! ।। 
নয়ানে দিলেক ফাগু চতুর নাগরী । 
দেখিতে না পায়ে শ্যাম মাগে পরিহরি || 
শ্রবণে পিচক1 মারে পূরিয়া সন্ধানে । 
আর না মারিহ ফাণুড অস্গত জনে ।। 
ফাণ্ড ধূলি দিয়া কেহ বাশী কাড়্যা নিল । 
নাগর বলয়ে বড় পরমাদ হল্য ॥। 
কুন্তল নিলেক কেহে। গলার বনমালা । 
আজ ফাগু সমরে হারিল নন্দবালা ॥। 
রত্বের হার নিল নুপুর পাএর । 
না লিহু না লিহু বলি ভাকএ নাগর ।। 











বসম্তবিহার ও হোলি ২৬৭ 
আর না খেলিব কভু ফাগু সমরে । 
আর না মারিহ রাই তোমার কিন্করে || 
কভু না খেলিহ খেল] রাই বলে হাসি । 
পোপীরে বলিল রাই আন্তা। দেহ বীঁশি || 
কুষ্তল দিলেন শ্যামের বাশীর বনমাঁলা । 
পুরুষ হারিল আজি জিনিল এ বাল! || 
চরণে নৃপুর দিল উরে রত্তবহার । 
বলরাম দাস দেখি লাল আকার ॥। 

স. পু. 


2১৫ 

ফাণ্ড কিরণে লাল ভেল বৃন্দাবন । 
লাল রাধাশ্যাম লাল গোপীগণ ॥। 
বুন্দাবনে তক্ষুলতা লাল রঙ্গ । 
লাল ফুলেতে মধু পিএ লাল ভৃঙ্গ || 
চাতক চাতকীলাল ফাণ্ড কিরণে। 
কোকিল কোকিলি লাল তার গণে ॥। 
রাধাশ্যাম কাণ্ড খেলে লাল রঙ্গ দেখ । 
রাধাকুষ্ণ গুণ গায় লাল শারি শুক || 
ময়ূর ময়ূরী লাল অবনীতে নাচে । 
গোপীসঙ্গে রাধাশ্যাম ফিরে কাছে কাছে ।। 
ফিরিতে ফিরিতে সভার শ্রম উপজিল । 
হেন খেলা জলকেলি মনেতে পড়িল ॥ 
জলকেলি সমরেতে সভাই সাজিল । 
বলরাম দাস তার সঙ্গেতে চলিল ॥। 

স. পু" 
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২১৭ 
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টীকা ।1 





দূরে গেও যতন বিরহ-হুতাশ । 
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস || 


আনন্দ লোরহি__আনন্দাশ্রতে । বয়ন--বদন । 


২১৮ 


ধানশী 


তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি । 
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥। 
লিক! দিবস ১কত১ অনিমিখ আখি । 
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি |। 
তভু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান । 
জাগিতে তোমারে দেখি সপন সমান ।। 
নিরস দরপণ দুরে পরিহরি । 
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ।। 
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা । 
কি দিয়া করিব ২তোমা২ মুখের উপমা ॥| 
যতনে আনিয়া যদি ৩ছাকিয়া৩ বিজুরি । 
অমিআর ৪সাথে৪ যদি গঢ়াইয়ে পুতলি || 
রসের সায়রে যদি করাইয়ে সিনান । 
তভুত ন! হয় তোমার নিছনি সমান ॥। 
হিয়ার ভিতরে খুইতে নহে পরতীত । 
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত ॥। 
হিয়ার ভিতরে হৈতে কে কৈলে বাহির । 
তেঞি বলরামের *পহুর* চীত নহে খীর ॥। 


তনু ১৭০৫ 


প. স পুঃ ৩৮৩ 
তরু ২০০৫ 
কী ৩১৫ 


সং ১৭৩ 





২৭* ব্লরবাম দাসের পর্াবলী 


পাঠাস্তর | ১-১ তকু-রাতি। ২-২ তরু-_-তোষার । ৩-৩ তরু 
ছানিয়ে। ৪-৪ তকরু--সাচে। ৫-৫ তরু--পহু। তকুর ‘পঁহ’ পাঠ ধরিলে 
কোন অর্থ হয় না। পদাশ্বত সমুদ্র ধৃত পাঠই স্থসঙ্গত ৷ 


কীর্তনানন্দে যে ভিন্নতর পাঠ পাওয়া যায় তাহ! সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল 

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর শিধি। 

না জানি কি দিয়] তোৰা নিরমিল বিধি || 
ছি ছি কি শরদ চাদ ভিতরে কালিমা । 
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা ॥ 
নীরস দাপিনী কিবা দ,রে পরিহরি ॥ 

কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ।। 
যতনে আনিয়া বিধি ছানিয়া বিজুরী । 
অমিয়ার সাজে যদি গড়ায় পুতলী ॥। 

রসের সায়রে নিতি করয়ে সিনান । 

তবু ত ন! হয় তোমার নিছনি সমান ॥ 
বলিয়! দিবস রাতি অনিমিখ আখি । 
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ।। 

তবু তিরপিত লাহে এ ছুটি নম্ন । 

জাগিতে তোমারে দেখ স্বপন সমান ॥। 
দেখিতে দেখিতে আখি কাদে দেখিবারে ॥ 
পরশিতে চাহে অঙ্গ পরশিবার তরে ॥। 
শুনিতে শুনিতে তোমার মুখের মধুর ৰাণী । 
শুনিবারে কাদে মোর পোড়য়ে পরা।ণ ॥। 
লিরমল কুলশীলের তুমি ত ভূষণ । 

তুমি মোর দারিদ্র্যের অমূল্য রতন ॥। 

গ্বত দধি করি পিউ হেন লয় মনে । 

অঞ্জন করিয়া পহু এ দুই নয়নে ॥ 

চন্দন করিয়া তোমা মাখ মুঞি গায় । 

ন! জান দগধ প্রাণ তবে বা জুড়ায় ॥। 





মিলন ও জষদ্ভোগ ২৭১ 


রাই আর না লগ্ন মোর চিতে । 

রাতিদিন প্রাণ কাদে নাহ পাসন্সিতে ॥ 
মথিয়া স্ধীর সিন্ধু লইয়া তার সারে । 

পরাণ পুতলি করি গঢ়ল তোমারে ॥। 

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির । 

ভালে বলরাম পনর মন নহে থির || 





2১৯ 


শ্রীরাগ 
বন্ধু তোমায় কি বলব আন । 
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ ॥। 
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় পর্বব লোকে । 
লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সমুখে ॥। 
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি । 
সামঞ্জস1 সহ প্রেম এই দুঃখে মরি ॥। 
বলরাম দাস বলে ভাঙ্গিল বিবাদ । 
সকল নিছিয়া লিন তব পরিবাদ ॥। 


নং ও 

ধানশী 
চির দিনে মীলল রাইক পাশ । 
উঠই না প্রারই বিরহ-হুতাশ ॥। 
বাম পাণি দেই দখিণ শরীরে । 
চেতন হোয়ে হাতক ভারে || 
আখি মেলি হেরইতে উঠই না পার । 
নাগর লেয়ল কোরে আপনার ॥। 





ত্র: পু ১৫৩ 





২৭২ বলরাম দাসের পদাবলী : 


এ তিন বাক্ষিত ধন 


ভাবিয়ে দেখিন্ত মনে 


বিরহিণি বামে করি বৈঠল কান । 
বিরহিণি মানল স্বপন সমান 1 
পরল যতন্ত -মরম অভিলাষ । 

কছু নাহি বৃঝল বলরাম দাল ।। 


তরু ১৭*৬ 
স্টপ ১ 
শ্রীরাগ F 
বচন অধরাম্ৃত১ 
বিদপধ রসময় কান । 
আপনাক ‘ভাবে ভাব “প্রকাশিতেও 
ধনী অন্ম্তি ভেল জান || 
সুন্দরি যে কহিলে গোর স্বরূপ । 
*কোই নাহি জানয়ে৪ কেবল তুয়া প্রেম বিনেঃ 
মোহে করবি হেন ব্ধপ ॥। 
কৈছন তুয়া প্রেষ। কৈছন মধুরিম। 
কৈছন স্থখে তুছ ভোর । 
ব্রজে নাহল পূরণ 


কি কহুৰ না পাইয়ে ওর || 


তুহারি স্বরূপ বিনে 
এ সুখ আশ্বাদ কভু নয়। 
ys নদীয়াতে করব উদয় ॥। 
সাধব মনের সাধ! ঘুচাব মনের ধাধ! 
জগতে বিলাব প্রেম ধন । 
বলরাম দাসে কর প্রভু মোর দয়াময় 
ন! ভঙ্গিন্ু মুঞি নরাধম || 


প. মা" (১ষ খও) পৃঃ ৬ 
বৈ. পৃঃ ৭৬৯ 





মিলন -ও সম্ভোগ 





সী 


ই. পতে পাঠাস্তর | গিয়া রানার অমৃতে সিঞ্চল জানি ॥ ২-২ 


ভাবে সেহ । ৩-৩ প্রকাশিতে এহ । ৪-৪ অব কোই নাহি জানে । ৫-£ 


₹ তুহার প্রেমে । 


মস্তব্য। পদটিতে শ্বকূপ দামোদরের “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কাীদবশে। 


বানয়ৈবাস্াছ্যো যেনাভুত মধুরিম!’ ইত্যাদির স্পষ্ট প্রচ্ছায়া লক্ষিত হয়। কষ্ণচদাস' 
কবিরাজ স্বক্প দামোদরের এই শ্লোকটি চৈতন্তযাচরিতামৃতে ধৃত করায় এই 





বলরাম নিঃসন্দেহে সপ্তদশ শতাব্দীর হইবেন । 
= 
২২২ 
লহই 
বধুহে শুনইতে কাপই দেহা । 
তুহু ব্ৰজ জীবন তুয়! বিস্থ কৈছন 
ব্ৰজপুর বাধব থেহা || 
জল বিস্ মীন ফণী মণি বিন 
তেজয়ে আপন পরাণ । 
তিল আধ হুহারি দরশ বিস্থু তৈছন 
| ব্রজপুর গতি তু হু জান ।। 
সকল সমাধি কোন সিধি সাধবি 
পাওবি কোনহি সুখ । 
কিয়ে আনজন তুয়া মরমহি জানব 
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক || 
বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবলয়ি 
তুহু বর নাগর কান । 
অহনিশি তুহারি দরশ বিন ঝুরব 
তেজব সবহু পরাণ 
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনাক্ডটে 
সখা সঞে করবি বিলাস || 
১৮ 





পরিহন্ি মুঝে কিয়ে ॥ প্রেম প্রকাশৰি 
লা বুঝয়ে বলরাম দাস।। 
প. মা. (১ম খণ্ড), পৃঃ ৭ 


প. পু. 
মন্তব্য । পদাম্বতমাধুৱীতে পদটির আকার নির্দেশ কর! হয় নাই । পদ্দরত্মালা 
পুথিতে পদটির সন্ধান মিলিতেছে । 

২২৩ 
স্ুহহ 


শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ । 
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥। 
গোপ গোপাল সব জন মেলি । 
নদীয়া! নগর পরে করবহু কেলি ।। 
তন্থ তন্ষ মেলি হোই এক ঠাম । 
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ।। 
ব্রজপুর পরিহরি কবহু না যাব। 
ব্রজবিচ্ছ প্রেম ন! হোয়ব লাভ ।। 
্রজপুর ভাবে পুরব মন কাম। 
ঠা. অন্গভবি জানল দাস বলরাম ॥। 





প. মা. (১ম বণ্ড) পৃঃ ৮ 
প. পু 


£২৪ 
আক্ষেপ তেজিয়ে ধনি করহু সাজনি । 
চল চল অভিলারে কান্থ মনমোহিনী || 
এই সরবস তার তোর সে পরাণ । 
ভেট গিয়ে কালাচান্দে সুখ নাহি মান |। 
মনের বেদনা যত কহিবি তাহারে । 
পুন নাহি করে যেন এই বেভ'রে ॥। 


টীকা ।। 
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এত বলি স্থবেশ করিল সখিগণে । 
বুখ মেলি চলে রাই শ্যাম দরশনে | 
মিলল সখিসঙ্গে কুঞ্জহি মাঝ । 
আগুসরি লেয়ল নাগর রাজ ।। 
দেখিল বিনোদিনী শ্যামহি কোর । 
বলরাম দাস হেরি স্থখ নাহি ওর ।। 


সরবলস-_-সবন্ধথ । কোর-_ক্কোড় । 


২২৫ 


বিনোদিনী কান্দে শ্যাম বলিয়া । 

ললিতা বিশাখা! দোহে দোহারে তুলিয়! || 
দোহ্‌ অঙ্গ এক অঙ্গ হৈল নিভৃতে লইয়া । 
দোহ মুখে এক মুখ হইল যখনে । 

অধর অমিয়! রস দোহ্‌ কর পানে ॥। 

অধর অমিয়া রসে হইল মত্ততা । 

বিভোর হইয়া দোহে দোহে কহে কথা ॥। 
ভাবের তরঙ্গে হয় রসের উদগমে । 
বিভোর হইয়া কহে দাস বলরামে । 


২২৬ 


নিধুবনে কি আনন্দ ভেল । 
ভাবের তরঙ্গ বহি গেল ।। 
রাইশ্যাম বিভোর ভাবেতে । 
রসের তরঙ্গ বহে তাথে || 
দোঁহ অঙ্গ এক অঙ্গ হয়া। 
স্থতি আছে মুখে মুখ দিয়া ॥৷ 


মিলন ও সম্ভোগ ২৭৪ 


বি ৬০৭৩ 


বি ৩০৭৩ 


২৭৬ 


বলরাম দাসের পদাবলী 








রসের তরঙ্গ উনমদ । 
নিধুবনে বিধেয় সংবাদ ।। 
দরশনে সখিগণ ভোর । 
বলরাম কহে কর যোড় ৷ 


২২৭ 
রসিক নাগর মনের সাধ মিটাইল। 
হাসিয়া রাধার ঠাই বিদায় হইল || 
সবল যথায় আছে তথায় মিলিল । 
মনের মরম কথ! সকলি কহিল ॥ 
আনন্দে মগন হয়ে দোহে ঘরে যাই । 
মায়ের নিকট গিয়া হালিয়। দাড়াই ॥। 
বলরাম দাস কহে বলিহারী যাই । 
এমত দোহার প্রেম কভু দেখি নাই || 


২২৮ 
দৃতীমুখে রাইকে! দশ! শুনি মাধব 
নয়নহি জলপরিপুর । 
ধৈরজ না ধরে চিতে মনে করি রাই-নিতে 
তুরিতে চলএ ব্রজপুর || 
দেখ সখি শ্যাম নাগর কুঞ্জবনে । 
দূতীমুখের কথা শুনইতে ললিতা 
উললিত সব সখীগণে ।। 
বনপানে চেয়ে দেখ আসিতেছে পরতেক 
রাধানাথ পীতবাসধারী । 
দেখিয়া রাধার কর্ণ উচ্চেম্বরে কহে ধন্যে 
এ এসেছে তোমার প্রাণের হরি ॥ 


বি ০০৮৮০) 
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টীকা ॥। 


টীক। ৷৷ তমু--তবু। 


কইত বলি 
অনেক দিনের পরে 
কতক্ষণে স্থির হয়ে 


দোহার মিলন দেখি 





দেখে সেই প্রাণহরা বন্ধু । 
চকোরে পাওল যেন ইন্দু |। 
সুখের সায়র মাঝে ভাসে । 


সখীসাথে বলরাম দাসে |। 


পরতেক-্্গ্রাতাক্ষ । 


+4০ 

হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল । 
বিরহুক যত দুখ সব দূরে গেল ॥ 
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত । 

কি করিয়া পাসরিব সে হেন পিরীত ॥। 
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আচলে। 

হাস বিলাস কত করে নানা ছলে ।। 

তমু তারে ন! চাহিলাম নয়নের কোণে । 
সোঙরি এ দুখ প্রাণ কাদে রাতি দিনে ।। 
হাস হাঁস নয়ন জুড়াক চান্দমুখি । 

এ বোল বলিতে পিয়ার ছলছল আখি ॥। 
বলরাম দাল পনর সোঙরিতে লেহ । 
পরাণ ফাফরাইল খিন ভেল দেহ । 


লেহ---০্নহ । 


৮১০০ 


নাগর কম্পিত দেখি রসব্তী রাই । 
হাসি হাসি বধু করে ধরিলেন যাই ।। 


দূরে দোহ! দুহু হেরে 
দোহে দোহা ধরে হিয়ে 


পালটিতে নারে আখি 


মিলন ও সম্ভোগ ২৭৭ 
উঠি ধনী কুতৃহলী 


প. পু. 


কৃ ৬৫০৮ 





২৭৮ বলরাম দাসের পদাবলী 
নিজ বাঞ্চ! পুরাইলে মোরে রাজা করি। 
মোর সাধ পুরাইতে হইবে মুরারি ॥ 
ও বেশ ঘুচায়ে নিজ বেশ ধর তুমি । 
সিংহাসনে বৈলহ কিক্করী হই আমি ॥। 
রসময় রসিক শেখর বনয়ারী । 
বসিলেন সিংহাসনে বামেতে কিশোরী ॥। 
হেরি সব সখিগণ দেই জয় জয়। 
কহে বলরাম আজু কি আনন্দ হয়।। 














কীর্তনলীলাগান পদ্ধতি, 
টীকা ।। ব্নয়ারী-বনে বিলাসকারী । ৪ 
নই ১ 
কুঞ্জের দ্বারেতে রাখিয়া শ্যাম । 
নিজ চাতুরালি মনেতে ভাবিয়া 
মিলল রাধার ঠাম || 
শুনগো মানিনি রাই । 
যতেক কানন ভ্রমিন্ত সঘন 
দেখিতে নাহিক পাই || 
কুঞ্জ কুণ্ড দেখিয়া আসিয়া 
তোমার কুণ্ডতে চুড়াটি ভাসিছে 
ভালিছে করের বাশী। 
শুনিয়া হৃদয়ে শেল । 
মান কাননে আগুন জলিল 
কুঞ্জের বাহিরে ভেল । 
হবারেতে দেখল নাথে 
নাগরী হেরিয়। নাগর আলির 
পড়ল চরগেতে । 


মানের সুচনা গেল । 





হত 


জু হুজন মিলল মনের হরিষে । 
জানিল চতুর কান হিয়ার পরশে ॥। 
মানিনীর ভঙ্গী দেখি জানিল সখীচয় । 
চতুর নাগরের সখি দেখ চতুরয় ॥। 
এক সখি আসি তখন বসন খসাই । 
প্রকাশল নাগর সখের সীম। নাই । 
চৌদিগে বেঢ়ল সব সখীবৃন্দ । 

মাঝে শোভিত ভেল রাইশ্যামচন্দ || 
কুঞ্জমাঝে হোয়ল রসের বাদর । 
বলরাম দাস হেরি আনন্দে বিভোর ॥। 


—— 


প. পু- 


«৩৩ 


এই মোর নিবেদন শুনহ হৃদয়র তন 
কত কিব! বলিয়াছি তোমা । 

দাসী বলি সেই সব . মনৈ কিছু ন রিহ * 
নিজশুণে কর সব ক্ষমা ।। 

দারুণ মানের ভরে করেছিছ অনাদরে 
তাহ] এবে শেলসম বি'ধে । 


মান শেলে পড়িল ধন্দে ৷৷ 





যে বদন না৷ দেখিলে _ মরমে মরি তিলে তিলে 
আখির কোণে না চাহিলাম চাই । 

নীল নলিন জলে মুখ পদ্ম ভাসাইলে 
সঙরিয়1 এবে প্রাণ যায়। 

গলে পীতবাস ধরি করযোড়ে স্ততে করি 
ভূমে গড়ি দিলে হরি হরি । 

নীল রতন জিনি কাস্তি তব স্থলাবলি 
ধূসরি'ত হোল বেরি বেরি ।। 

এতেক কহিতে ধনী মুখে নাহি স্ফুরে বাণী 
নয়ন ধারায় ভাসি গেলি । 

বলরাম দাসের কবে হেন শুভদিন হবে 
সখীলকঙ্গে হেরব প্রেমকেলি ।। 





২৩৪ 


ন! কাদ না কাদ ধনী তুমি মোর প্রিয়া । 
এত বলি অঞ্চলে দেই বদন মূছাঞ! || 
বানু পসারি নাগর হৃদয়ে লইয়া রাই । 
ধনীর রোদন দেখি নাগর ভাসি যাই ॥। 
মুখে মুখ দিয়া কত ধনীরে বুঝায় । 

তব মানে যেবা সুখ কি কহুব তায় ॥। 
চরণে লোটাঞা আমি পাই যত স্থখ । 
বিধি যেন নাহি করে তাহাতে বৈমুখ ॥ 
প্রেমের পলর1 তব মাথায় করি বই । 
তব দাস হয়ে যেন চিরকাল রই || 
এত কহি দু হুজন নিরজন কুঞ্রে । 
মাতল রভসকেলি রসপুণ্ে ৷ 
কিংকিনী ক্ষণ ঘন ঘন বোল । 
মদকল রস সঙ্গে হইল বিভোল | 


প. পু 





হু মিলন ও সম্ভোগ ২৮১ 
শমভরে দু'হু অঙ্গে ঘাম বহি যায়। ' 
স্থির সৌদামিনী মেখে বারি নিকসায় ॥। 
সময় জানিয়া সখী ইঙ্গতেতে কয় । 
বলরাম দাস করে চামরের বায় || 





পদ পু, 


সপ 
দুন্ধ দুহু নয়নে নয়নে ভেল মেলি । 
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি 
গদগদ বচন কহই নাহি পারি । 
যৈছন রোখে অবশ বহু থারি ॥ 
ভাঙ-ধন্ুয়া পর করই সন্ধান । 
মরমহি হানল মনমথ-বাণ || 
খতুপতি সমতি সনপতি-রাজ । 
আগহি ভেজল সমরক সাজ ।। 
মুকুলিত চুত অশোক বকফুল । 
ভৈ গেল সবহু বিশিখ সমতুল ॥ 
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল । 
বাওই রণ-বাজন দ্বিজকুল || 
অপক্ধপ রঙ্গভূমি বন মাঝ । 
পৈঠল দুহু জন সমর-সমাজ ॥ 
রতি-রণ-বীর-নয়ন-শরজালে । 
ভাগল সহচরি ছুরহি-নেহালে ।। 
ভুজে ভুজে দুহু জন বন্ধন-হন্দ। 
বলরাম দাস কহে লাগল ধন্দ ।। 
তরু ৪৮৬ 
টাক! ।। “ছু... ..কেলি”-_( পদকর্তী যুদ্ধর্ূপে সম্ভোগ লীলা বৰ্ণন 
করিতেছেন) উভয়ের নয়নে নয়নে সাক্ষাৎ হইল , (ইহা ) বিবাদ, কি ক্রীড়া, 


লক্ষ্য করিতে পারি লা। 





২৮২ বলরাম দাসের পদাবলী 


“গদগদ বচন ----.- থারি”--প্রেমিক-যুগল গদগদ বাক্য বলিতে পারিতেছেন 
না; যেন ক্রোধে অধীর হুইয়া রহিয়াছে । ( সাত্বিক ভাবের ম্যায় ক্রোধেও 
গদগদ বাকা বহির্শত ও বাক্যাম্তম্ভ হয় )। 

“ভাঙ-ধন্ুক়্া --- --- বাণ”-_উভয়ে ভক্মপ ধনুর উপর সন্ধান করিয়া ( উভয়ের ) 
মৰ্শ্মে মন্মথ প্রদত্ত বাণ অর্থাৎ কটাক্ষবিদ্ধ করিল । 

“গ্ধতুপভি-*----সাজ” সৈন্-পতি-রাজ অর্থাৎ সেনাপতি শিরোমণি কন্দপ 
(নিজের অন্চর ) খতুপতি বসস্তের সহিত যুদ্ধের সজ্জা! আগেই পাঠাইল । 

“সুকুলিত-..-.-সমতুল”-__( যুদ্ধের সজ্জা! কি, কি তাহাই বলিতেছেন ) 
মুকুলিত চুত অর্থাৎ চৃত-মুকুল, অশোক পুষ্প, বনফুল__পমস্তই বাণের তুল্য হইল ; 
তাহাতে মলয়-পবন অনুকূল অর্থাৎ, যুদ্ধের শুভ-স্থচক হুইল; বিহঙ্গকুল ( মধুর 
নিনাদ তার! ) রবপবাছ্য বাজাইতে লাগিল। 

“রভি-রণ...**.নেহালে”-_রতি-রণ-বীর প্রেমিক-যুগলের নয়ন-শরসমুহ দ্বার! 
(ভীত হুইর়। ) সহচরীগণ পলায়ন করিল, (কিন্ত অপূর্ব যুদ্ধ দর্শনের কৌতৃহল 
হেতু ) দূর হইতে দেখিতে লাগিল । 











হত 

কেদার 
রাধামাঁধব রতি-রণ বিরমে । 
বৈঠল মাধব রাধা! বামে ।। 
হেরি সহচরি কোই চামর বিজই । 
বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই || 
কোই সখি দেয়ল তান্ুল বয়নে । 
আনন্দে হেরই ঢরঢর নয়নে ।। 
কোই সখি দেয়ত গন্ধ স্থবাসে । 
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে ।। 





তরু নল ২ 


২৩৭ 


সব সখিগণ সঞে রাই সুধামুখি 
কানুক ভোজন-শেষ । 





মিলন ও সম্ভোগ ২৮৬ 


ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ কৌতুকে 
গুণমঞ্জরি পরিবেশ ॥॥ 
অপরূপ ভোজন-কেলি । 
করিষা আচমন নিভৃতে নিকেতন 
চলু সব সহচরি মেলি ॥ 
রতন পালঙ্ক পর শৃতল রাই কাঙ্ছ 
প্রিয় সখি তান্বুল দেল । 
খণ এক নিন্দে নিন্দায়লি দুহু জন 
বলরাষ হরমিত ভেল || 
ভতকু ২৬৫৬ 


2৩৮ 
বরাড়ী 
রাধামাধব শয়নহি বৈঠল 
আলসে অবশ শরীর । 
'তভবহি বনেশ্বরি বহুত যতন করি 
আনল শারি শুক কীর || 
হেরি দোহে ভেল আনন্দ । 





রাইক ইঙ্গিতে বুন্দা পঢ়াওত 
বহু গিত পদ্য সুছন্দ | 

কান্ুক রূপ শুণ শুক করু বণন 
প্রেমে প্রফুলিত পাখ । 

শারি পড়ত যত রাই গুণামৃত 
কানুক বুঝিয়া কটাখ ॥। 

এছন দুহু জল ইঙ্গিতে দুহু পুন 
পাঠ করত অন্গপাম । 

শে! বচনামৃত শূঁবণছি শূনব 
কব ইহ দাস বলরাম ।। 


ভৰু ২৬৫৫ 





রামকেলি 
সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত। 

তুঙ্বা বচনে ধনি বেচল নিজ তঙ্ 
তুই" পুন কহ বিপরীত ।। 

স্বামি-বরত ছলে কাননে আনলি 
একলি প্রিয় সখি মোর । 

নলিনি-স্থকোমল ছুলহ স্থনায়রি 
ডারলি ম্দ-করি কোর |।১ 

সখি সতি-ব্রতিনি নব-কুল-কামিনি 
পর-পিয়া স্বপনে না জানি । 

এ নব যৌবন অমূল রতন ধন 
পর-করে দেয়লি আনি ॥ 

তু্না রসে রসবতি ছোড়ল নিজপতি 
গুরুজন ভীত না মানি । 

২বলরাম-দাস হিয়। অমিয়! নিসিঞ্চৰ 
চম্পকলতা-সখি বাণী ৷৷ 





( তক্কু ২৪৯৫ ) 





ক ২৪০ 
কী-তভে পাঠান্তর || ১-১ 
স্বামী বরত ছোড়ি কাননে আনলি 
| এ কলি প্রিয় সখি মোর । 
নলিনী স্থকুঙডরি ছুলহ স্থনায়রি 
ডাঁরলি মদ করি কোর ।। 
চিত্রা সখি এ তুয়া কৈছন রাত । 
তুর! বচনহি সখি নিজ্জ তন্থ বেচল 
তুহু পুন কহু বিপরীত ।। 





২-২ বলরাম হিয়ে কব অমিয়া রসে সিঞ্চৰ 
টীকা ৷৷ বেচল-_বিক্রন্ করিল। . 


৬৮৫ কলা? 





মিলন ও সম্ভোগ ২৮৫ 


ন্‌ ৬ 


সোমএ স্থজানিএ যত সখিগণ । 
তৈখনে দূরহি করল গমন ॥ 
রাধামাধব মনমথ রঙ্গে 

দুহু অঙ্গে চুদ্বই মদনতরঙ্গে || 
হিয়া হিয়া লাগল বদনে বদন । 
ভুজলতা বেঢ়ি দুহু করল বন্ধন ॥। 
হঠ পরিরজ্ভনে নাহে অনিবার । 
বহুক্ষণে কিস্ষিণী করত ফুকার || 
দুহু পুলকাইত অবলর ভেল। 
অমজল বিলকই অঙ্গহি কেল ।। 
রাতিরণ সমাধিয়ে রাধাশ্যাম । 
বৈঠল দুহু জন কহে বলরাম ॥। 








২৪১ 
সম্ভোগ 


হরি কোন মুগধিনি দুখ দেলা। 

সো পামরি কাম সমরে অতি পিড়ল 
এ তন্তু জীবলি কেন । 

মরদলি তুয়া উর মরগেই গরবিনি 
বরকুচ পরবত ঘাতে । 

তে তুছনারি হারি পরিহারলি 
তরুণ চরণ ধনি মাথে ॥। 

যাবকে অলক! তিলক তুয়া মিটল 


বিগলিত ললিত গলিত কুস্মাকুল 
গলিত খলিত শিখিবন্ধ ৷৷ 


ৰি ৬৪৭৬ 





২৮৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


রতিরণ মোহে তোহে পুন গুণবন্ডি 


মধুর সে অধর রস সৈব। 


তরুণী পরম রস তুহু পুন রসবশ 


তন্ মন জীবন বেচ ।। 


কিএ নখ ছিন্ন হিয়ে নখলিখন 


অসিত বসন পরলসাধে। 





বলরাম দাস কহ আহ্ু তোহে ফুটল 


কুলনাগরী পরিবাদে || 


চীক| ৷৷ খলিড--শ্থলিত । গলিত-বিপৰ্ধন্ত ৷ 


+5২ 
মিটল দু হুজ্জন সাধ । 
উপজল রস উনমাদ ।। 
ভুজে ভুজ বান্ধল ছান্দ। 
নব জলধর কোরে চান্দ || 
সখিগণ সেজ ব্ছিাহ । 
দু'হুজনে শুতল তাই || 
ভণতন্ছি বলরাম দাস । 
কব মঝু পূরব আশ ।॥। 








টীকা ৷৷ সমকু-_আমার । 


২5৩ ' 


রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ 


ক ৪১২৯ 
অসিত-কাল । 


ক ৬২০৪ 


শুকপিক শারিক- ভাতি। 





নায়রি কোরছি জাতি || 





রসালস ও কুক্জভঙ্গ ২৮৭ 


২হুরি হরি জাগহ নাগর কান । 
বর পাষ্র বিহি কিয়ে দুখ দেয়ল 
৩কন্পল রজনি* অবসান ॥ 
আয়লি বাউরি ররজ মহেশ্বরি 
' বোলত পুন দধিলোল । 
শুনইতে কাতর বিদগধ নায়র 
৪থোর নয়নযুগ* খোল || 
নাগরি হেরি পুনহু দিঠি মুদল 
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে । 
বলরাম হেরত কব স্থখ-লায়রে 


৫&নিমজবণ রঙ্গ তরঙ্গে । 
প. স. পৃঃ ৩৯* 


তনু ২৪৮২ 
কী. পৃঃ ২৩৬ 
পাঠান্তর।। ১-১ কী-পুন । ২-২ কী-তে ‘হরি হরি’ নাই | ৩-৩ তকু— 
1 রজনী কয়ল । ৪-৪ কী-_থোর নয়নে দুহু । «-& কী-_নিমগন । 
টাকা ৷৷ থোর-_ঈষৎ্। 


২৪৪ 


তুড়ী 
ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুক্‌রি 
কৃক্জই কোকিল-বৃন্দ । 
‘শুনি তন্গ মোরি গোরি পুন শূতলি 
মুন্দি নয়ন-অরবিন্দ ।। 
জাগহ প্রাণ-পিয়ারি । 
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল 
ননদিনি দেয়ব গারি । 
জটিল! শাশু আন্ ভরি রোয়ই 
খোজই ১যমুনা১-তীর । 











২৮৮ বলরাম দাসের পদাবলী 
২শারিক২ বচনে চমকি ধনি উঠইতে 





ঢুলি ঢুলি পড়ই অথীর ॥। 
৩চলই৩ চিয়াওল তুরিতহি সখিগণ 
জাগল আভরণ-৪রোলে । 
বলরাম হেরি *যাইৎ উঠায়ল 
দুহু তন্থ ঝাঁপি নিচোলে।। 
প. স. পৃঃ ৩৯৩ 
তক ২৪৮৯ 
কী. পৃঃ ২৩৭ 


পাঠাস্তর || ১-১ তরু--যামুন | ২-২ কী-_কক্ষটা। ৩-৩ তরু__ছলহি। 
৪-৪ তরু ও কী--বোলে। ৫-৫ তরু ও কী-_জগাই। 
চীকা ৷৷ মোবি-_গা মোড়া দিয়া । আন্ব--অশ্র । চিয়াওল-__জাগাইল, 


২৪৫ 


শ্রীরাগ 
বুন্দা রচিত কতেক পরকার । 
সখিগণ আনল বহু উপহার ॥। 
রতন-থারি ভরি রাখল তাই । 
বারি ঝারি ভরি দেওল যাই ॥ 
রতন-আসন পর বৈঠল কান । 
ভোজন কয়ল আপন মন মান ॥ 
আচমন সারি তলপে মুখবাস । 
ভোজন করু ধনি সখিগণ পাশ ।। 
যে! কছু শেষ ভুজল সখি সাথ । 
আচমন কয়ল মোছল পদ হাত 
শ্যাম-বামে ধনি বৈঠল যাই । 
প্রিয়-সহচরি কোই তান্দুল যোগাই || 
শৃতল শেজে রাই ঘন-শ্যাম । 
চামর বিজন করু দাস বলরাম ॥ 

| তরু ১৪৪৮ 





রসালস ও কুঞ্চভঙ ২৮৯ 


লহ লহু নাগরি তন্ঞ ছোড়ি নাগর 
বৈঠল শেজক মাঝে ।৯ 
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগপরি 
২রহুলহি২ ঘুম বিআজে ।। 
হরি হরি অব স্থখ যামিনি শেষ। 
৩অতিত রসে ভোরি গোরি তন্তু বল্পরিত 
বিগলিত অন্বর ৪ বেশ৪ ॥। 
রতনক দীপ সমীপ আনি পহু 
করহি চিবুক ধরি থোর। 
রাই চন্দ্র মুখমণ্ডল হেরই 
চর ঢর লোচন লোর ॥। 
বিপুল পুলক কুল কাঁপল ছু'ই তঙ্ক 
“দুহু থরহরি ঘন কাপ ।* 
বলরাম এছন কব দুহু" হেরব 
মেটব সব হিয় তাপ।। 
প. স পুঃ ৩৯৩ 
তন ২৪৮৩ 
র কী, পুঃ ২৩৭ 
পাঠাস্তর ॥ ১-১ তরু ও কী- _লহু লেহু ছাড়ি গোরি তন্থ বৈঠলি জাগল নাগর 
বাজে । ২-২ তৰু ও:কী-_শুতলি । ৩-৩ তক ও কী-_রতিরসে ভোরি জোরি 
সন শুত্ল । 
৪-৪ তরু ও কী-__-কেশ। £৫-৫ কী--দুহু' হেরি থর থর কাপ। 


২৪৭ 


ললিত ভৈরবী 
১শ্বাম স্থনাগর৯ ২ময়মদ২ কুঞগ্জর 
তাড়ল রস-উনমাদে 
ম্নিক পুতলি জন্থ এগোরি স্নাগরি* 
মুরছলি ৪অতি5 অবসাদে ॥। 


> 


২৯০ 








বলরাম দাসের পদাবলী 

হরি হরি কৈছে চলব ধনি গেহা। 

নিধুবন-সমর-পরাভব-কাতর 
শৃতলি দৃূবরি-দেহা |। 

ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরন্ভণ 
জর জর পড়ি রহু শয়নে । 

অন্বর কেশ সম্থরি নাহিপারই 
ছরমহি মুদল নয়নে 

নিরদয় নাহ তবহি' নাহি ছোড়ই 

খিণ-তঙ্গ বারি ডারি হিয়ে ঘুমল 
কি করব বলরাম দাসে ॥ 





তক ২৪৭৬ 
কা. পৃ: ২৩৬ 
কী-তে পাঠাস্তর।। ১-১ শ্যামর নাগর । ২-২ বরষদ। ৩-৩ কোঙরি 
সুনায়রী । ৪-৪ রতি । 
টীকা ৷৷ ছরমহি-_শ্রুমে । 
২৪৮ 
' মীটল চন্দন টুটল অভরণ 
৮ ছুটল কুম্যল-লন্ | 
অন্র খলিত গলিত কুস্থমাবলি 
ধূসর দুহু মুখ-চন্দ || LE 





হরি হরি > অব? দুহু শ্যামর গে 
দুহু ক পরশ-রভসে দুহু মুর ছিত 
শৃতল হিয়ে হিয়ে জোরি ॥ 
রাইক বাম জঘন পর নাগর 
চাহিন চারা । 
নওল বি কোরে পন্ছ 
খুমল মুখে মুখ কাশি || 
কিয়ে মদন-শর-ভীতহি সুন্দরি 
পৈঠলি পির হিয় মাহ । 





Eh 





রূলালল ও কুঞ্জভঙ্গ ২৯১ 


কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব 
করব অমিয়া-অবগাহ ।। 
তক ২৪৭৭ 


কী. পৃঃ ২৩৭ 
কী-তে পাঠাস্তর 1 ১-১ কী-_কি।: 


২৪ 


ললিত 

বুন্দ1-বচনহি সব দ্বিজ কুল । 

কৃজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥। 

শারি শৃক তহি কোকিল মেলি। 

কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ।। 
| মঙর-সউরি-ধ্বনি শুনিতে রসাল । 

বানরি-রব তহি" অতি স্থবিশাল || 

এছন শবদ ভেল বন মাহ ৷ 

জাগল দুহু জন নাগরি নাহ || 

আলসে দুহু তঙ্ুু দুহু নাহি তেজে । 

শূতি রহল পুন কিশলয় শেজে | 

পুনহি ফুকারই শারি সুকীর । 

এছন যৈছে সুধা রস গীর || 

কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে । 

রাধামাধব হেরব নয়নে || 

তক্ ২৪৭৯ 


ত 


রামকিরি 
খোজতি ফিরতি জননি যশোমতি 
>আওলি? কুঞ্জ কুটীর । 
শুনইতে দক্ষ বিচক্ষণ-ভাষণ 
চমকিত গোকুল বীর । 








আুষ্থ 
4 . 





২৯২ বলরাম দাসের পদাবলী 
হরি হরি অব দুহু ঘুমক লাগি। 
কোরে আগোরি ছরম-ভরে শুতল 
২ব্রতিরণে২ যামিনি জাগি। 
রতিরসে অবশ কলেবর নাগর 
উঠছি থোরহি থোর । 
প্রাণপিয়ারি নিহারি পুনহু পহু 
ভোনি ৩রহই৩ তছু কোর ॥। 
*রাইবদন ঘন চূন্বই সাদরে 
কাতর হৃদয় মুরারি । 
নয়নক নীরহি শয়ন ভিগায়ই 
হেরি বলরাম বলিহারি ।। 


নু ১ 
ললিত 
বৃন্দাবন শুক-শারিক-কোকিল 
অলিকুল-মঙ্গল-গানে । 
রবই কপোত তবহি” ৯চরণাউধ১ 
দশ দিশ ভরল নিসানে || 
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর । 
নিশি পরভাত তবহি নাহি জাগত 
ঘুমল যুগল কিশোর ॥ 
ঝামর দীপ স্ধাকর ধূসর 
দিশি ভকু অকুণিম-কাতি। 
কুমুদিনি ছোড়ি নলিনিগণে ধাবই 
আকুল মধুকর-পাতি ॥। 
মন্দির শুন হেরি বরজ-মহেশ্খরি 
করলহি বিপিন-পয়ানে । 


পা, লস. পূঃ ৩৯২ 
তক ২৪৮৭ 


কী. পৃঃ ২৩৬ 


2 








রসালস ও কুগ্রভঙ্গ ২৯৩ 


ললিতা কাতর বচন-স্ুধা কব 
বলরাম শুনব কাপে ॥। 
তরু ২৪৮৮ 


কী. পৃঃ ২৩৫ 
কী-তে পাঠাস্তর । ১-১ চরণাযুধ । 


£৫২ 


সহুচরিগণ দেখি লাজে কমল-মুখি 
ঝাপি রহল মুখ ১চাদ১। 
২হরি হরি মাধবি-লতা গৃহমাঝে 1২ 
কুস্ুমিত কেলি শয়নে দু হু বৈঠল 
চৌদিশে রঙ্গিণি সমাজে || 
গোরিক থোরি বদন-বিধু হেরইতে 
পন" ভেল আনন্দ ভোর । 
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই 
৩নিঝর নয়নক লোর |5 
হেরইতে সখিগণ ঢর ঢর লোচন 
লোরে ভিগায়ই দেহ । 
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব 
৪হেরুব ইব সহ নেহ ॥।৪ 
প. স. পৃঃ ৩৯১ 
কী ২৩৮ 


পাঠাস্কর ।। ১-১ তরু ও কী-_আধ । ২-২ তরু ও কী তে নিয়োক্ত দুইটি ছত্র 


পাওয়া যার 
অলখিতে আধ কমল দিঠি অঞ্চলে 


৩-৩ ৰী নিঝর নয়নে ঝরু লোর । ৪-৪ হেরব দুহু ক স্নেহ । 





২৯৪ বলরাম দাষের পদাবলী 
£৩ 
ললিত 
ফুয়ল কবরি ধনি বদন বেয়াপি । 
রাহু কিয়ে বিধু মণ্ডল ঝাঁপি ।। 
চুম্বনে মেটল ১কুস্কুম১ রাগ । 
কাজর নিন্দুর দূরহি ভাগ ॥। 
জানলু কালু ২নিঠর২ হিয় তোর । 
এছন ভাতি কয়ল সখি মোর ॥। 
বলহি ৩অধরদল৩ দশনে বিদার । 
শয়নহি' লুঠই টুটল হার ।। 
নখপদ জরজর উচ-কুচ-ভার । 
লুটলি সব তন্তু অতন্থ-ভাগার || 
স্থপুরুখ জানি তোহে সৌপলু রাই | 
: তাড়লি নিরজনে একলি পাই ।। 
তুহু" সতি বৃন্দাবন বাটোয়ার । 
বলরাম কহ সখি না বোলহ আর ।। 
কী-_তে পাঠান্তর ৷৷ ১-১ তান্ধুল। ২-২ কঠিন । ৩-৩ ও Ns 


২৫৪ 
ললিত 
অধরহু রদন মদন শর জরজর 
নখর-শকতি হিয়া ফোরি । 
ক্ক্ধণ খরগহি তোড়ি সবহু তঙ্গু 
সরবস লেয়লি মোরি ॥। 
রস ১উখদ১ দেই মোহে সম্ভায়বি 
পুন দেয়লি পরিবাদ ॥ 
দুহু কুচ পর্বত ঘাতে । 








রসালস ও কুঞজভঙ্দ ২০৫ 


রতি অতি দূবরি কয়ল কলেবর 
ইথে ঘুমলু পরভাতে ॥। 
মুরছলু* ২হেরি২ তবহু নাহি *ছোড়ল* 
পুছহ মনমথ ঠাম ॥ 
কর দেই রাই নাহ-মুখ ৪ঝাপলঃ 
হেরব কব বলরাম || 
তরু ২৪৯৩ 
ক-তে পাঠাস্তর রর 
টস ॥ ১-১ উষধ । ২-২ জানি। ৩-৩ ছোড়ই। 
টীক!| ৷৷ উধদ-_উঁষধ । দূবরি-_ছুর্বল । 








২৫৫ 
বিভাষ 
দলিত-নলিন-সম মলিন বদন-ছবি 
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড। 
মীটল > উজ্জল” চন্দন ২কজ্জল২ 
মরদল অরকত গণ্ড ॥। 
এ সখি তুহু অতি নিকরুণ দেহ। 
হিয় ৩চক্রী'৩ ৪কুচঙ ভর দেই মরদলি 
শিরিষ কুন্থম তন্থ এহ্‌ || 
নিল-উতপল-দল কোমল উরথল 
ফারলি নখ-শর হানি । 
ইখে অতি বেদন মুদি রহ লোচন 
কিয়ে ভেল গদগদ বাণী ॥। 
ত-ভীত - নাহি মানলি 
সখিগণ গৌরব ছোড়ি ৷ 











২৯৬ বলরাম দাসের পদাবলী 
চিজ্রা-বচনে লাজে ধনি নত মুখি 
হেরি বলরাম স্খে ভোরি ।। 
তক ২৪৯৪ 
কী. পৃঃ ২৪০ 
কী-ভে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ উজোর । ২-২ কাজর । ৩-৩ চড়ি । £-৪ 
কুচগিরি । 


টীকা ৷৷ অরকত-_আরক্ত | 





২৫৩৬৩ 
শুভগা! 


জানলি কান গোপতে পরিহারল 
কাতর-লোচন ওরে । 
ললিতা ছল করি রাইক করে ধরি 
ডারলি নাহক কোরে ॥। 
হরি হরি সব 2 সহচরিগণ৯ মেলি। 
কিশলয়-শয়ন-২তলে২ দুহু বৈঠব 
বিলসব রসময় কেলি ।। 
৩বুঝিয়। বিশাখা সখি৩ আনন্দে মাতলি 
৪মাঝহি বচন বেয়াজে৪। 
কর ধরি ধনি মুখবসন উখাড়ল 
চুম্বই *নাগর* বাজে ।। 
৬চিত্রা! বান্ধলি দুহু ক পটাঞ্চলে৬ 
কহলি গেল চলু বাল! । 
চলইতে রাই উঠই নাহি পারই 
হেরি হাসয়ে সখি মালা || 
ধনি দিঠে পেরলি জানি সুনাগর 
তোড়ল গাঠিক বন্ধ । 





৬ 
carrie Gon 





রসালস ও কুপঞ্তভঙ্গ ২৯৭ 
৭কাহুক? চুম্বই ৮কাহুক৮ আলিঙ্গই 
হেরি বলরাম আনন্দ || 
ডক, ২৪৮৩৬ 
| কী. পৃ: ২৪* 
ৰূী-তে পাঠাস্তর |। ১-১ কব দুহু । ২-২ তলপে । ৩-৩ সমুঝি বিশাখা । 
&-৪ মাজহু বোল বিরাজে । ৫-৫ বিদগধ । ৬-৬ চিত্র! বাধি দুহুক পট অঞ্চলে । 
৭-৭ কানুক । ৮-৮--কানুক । 
টাকা ৷৷ ডারলি-_নিক্ষেপ করিল । 


+12৭ 
ভৈরবী 

মধুর সময় রজনি শেষ 
শোহহ মধুর কানন-দেশ 
গগনে উল মধুর মধুর 

বিধু নিরমল কাতিয়। । 
মধুর মাধবি কেলি নিকুঞ্জ 
ফুটল মধুর কুক্থম-পুঞ্জ 
গাবই মধুর ভ্রবর! ভ্রমরি 

মধুর মধুহি' মাতিয়া ॥। 
আজু খেত আন্দে ভোর । 
মধুর যুবতি নব কিশোর । 
মধুর বরজ-রঙ্গিণি মেলি 
করত মধুর রভশ-কেলি ॥। 
মধুর পবন বহুই মন্দ 
কুজয়ে কোকিল মধুর-ছন্দ 
মধুর ইবিহগি৯ শরদ হ্ভগ 

২নদহি২ বিহগ-পীাতিয়া । 





২৯৮ বলক্লাষ দাসের পদাবলী" 
শরবই৩ মধুর শারি কীর 
গপঢ়ই এছন অমিয়!-গীর৪ 
নটই মধুর মউর মউরি 
রটই মধুর ভাতিয়া ॥। 
মধুর মিলন খেলন হাস 
মধুর মধুর রস-বিলাস 
*মদন হেরই ধরণি লুঠই ৫ 
বেদন ফুটই ছাতিয়া । 
মধুর মধুর চরিত-রীত 
বলরাম চিতে ফুরউ নীত 
দুন্ধ ক মধুর চরণ সেবন 
ভাবনে জনম যাতিয়া ।। 
তরু ২৪৯৭ 
- কী. পৃঃ ২৩৯ 
কী-্তে পাঠাস্তর || ১-১ বিহসি। ২-২ নন্দই। ৩-৩ বড়ই । ৪-৪ 
আসিল] মৈছন পড়ই খির। €-৫ হেরত ধরণী মদন লুটত । 
টীকা ।। ফুরউ--স্ফুরিত হয়। 


ন্‌ 


পঠমঞ্জরী 
বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ | 
সব বন পবন পলসারল গন্ধ ॥। 

মধু পিবি ধাবই মধুকর-পুঞ্ | 

গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিশ্নিকুক || 
১কৃজই কোকিল মধুকর-নাদ । 
২শুনি শুনি মনমথ মদ-উনমাদ২ ।। 
3উম্ললছি হিম-কর উজর-রাতি৩ | 
ঝলকই তরুকুল কিশলক্ম-পাতি || 











রসালল ও কুঞক্জতরু ২৯৯ 


দশ দিশ পুরল খগ-গণ-গানে । 

বলরাম জানল নিশি-অবলানে ||, 

ভরু ২৪ ৪৮ 
কী. পৃঃ ২৩৪ 








কী-তে পাঠাস্তর || ১-১ তরুতে নিয়োক্ত দুইটি ছত্র নাই । 
হরি হরি সখি সব খুমল শয়নে । 
অলল ভরি রহু অকুণপিত নয়নে | 

২-২ পুণিমণি মনলিজ মলোমথ জাগ । 

৩-৩ ডঁয়ল হিমকর উজ্ঞরিম রাতি || 

টীকা ৷৷ খগ-_পাখী। 


২৫ 


রামকেলি 
চিরণি নিরখি *চমকিয়া ঘন পুলকিত* 
কাজরে কাপয়ে কান । 
হেরইতে পিন্দুর লোরে সিনায়ল 
কি করব বেশ বনান ॥ 
এ সখি ২সঙরিতে২ মঝ্ু মন ঝুরে । 
নিয়ডহি গোরি নাহ ভেল এছন' 
৩ক্কিয়ে জানি হোয়ব দূরে ॥ 
কাচলি নামহি ধৈরজ তেজল 
মনহি গহন উনমাদ । 
উচ কুচ-৪ুধুগ কর৪ পরশি বনায়ত 
«টি জানিয়ে করু* পরমাদ || 
কিয়ে বিহি রাই-প্রেষ দেই নিরমল 
রসময় নাগর স্যাম । 
কনকমঞ্জরি-রতি মঞ্জরি রোয়নে 


রোয্নব কব বলরাম ॥ 
তকু ২৫** 


কাঁ. পুঃ ২৪১ 





৩** বলরাম দাসের. পদাবলী 


কী-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ চমকি ঘন পুলকই । ২-২ সঙরি । ৩-৩ না জ্ঞানি 
কি হয়ত বিদুরে । ৪-৪ কোরক । ৫-৫ কিয়ে করব। 
টীকা ।। নিয়ডহি--নিকটে । 





ন্ট ৬ 
বিভাষ 
১রাই১ সুখ-পক্ষজ কুক্কুমে মাজল 
বসনহি পুলক ২অগোর২ । 
৩নিরমিত৩ সুন্দৰ য'তানে নিবারই 


৪নীঝর নয়নক লোর৪ ।। 
এ সখি-চতুর-শিরোমণি-কান । 
নিরমজি উনমজি আরতি-সায়রে 
করল বেশ নিরমাণ || 
জআগ্তইতে লোচন ৫ছুনয়ন ছলছল 
৬করল ঘরম-জল চোরি৬ । 
কৃত পরকারহি: কাপ নিবারল 
লিখইতে উচ কুচ জোরি |॥ 
ৰসন *পরাইতে" মুগধল নাগর 
৮থশ্থিত রহল যব নাহ । 
তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গ দেবি সখি 
হি বলরাম মুখ চাহ || 
ভু, ২৫০১ 
নর কী, পৃঃ ২৪২ 
কী-তে পাঠান্তর ৷৷ ১-১ ধনী । ২-২ আগোরি। ৩-৩ রচয্সিভে । ৪-৪ 
নিঝরে নয়নে ঝা লোরি। ৫-৫ আন আন ছল । ৬-৬ করল ঘরমজল জোর । 





৭-1 পিন্ধায়ত । ৮-৮ স্তি । 


রলালল ও কুঞ্জ ভক্ষ ৩০১ 


৬১ 

রামকেলি 
বেশ বনাই পহিরি পুন শাড়ি। 
যব পহু-আগে রহলি ধনি ৯ঠাড়ি১ ॥। 
হেরইতে কানন সিনায়ল লোরে । 
মাতঙগ রাই ধরল ধনি কোরে ।। 
দারুণ দুরবিহি দুরযশ নেল। 
হিয় মাহা হানল গরলক শেল ।। 
কোরহি বৈঠলি মুগধিনি রাই । 
বসনহি ঝাঁপি রোই শির নাই ॥। 
শির পর শির ধরি রোয়ই কান । 
কাপি সঘন পুন হুরল ২গেয়ান২ ॥ 
৩মুরছি গোরি পড়লি খিতি মাহ । 
পুন করি কোরে রোই-বর নাহ্‌ ॥। 
লুঠই ধরণি পহু কর উর তারি । 
ভোরি রোয়ত নাহ ধনি অলকারি৩ ॥। 
মুখ হেরি রোই করই আশোয়াস। 
ছলছল দিঠি-জল গদগদ ভাষ ।। 
চুম্বি আলিঙ্গি ৪মাতায়লিঃ শ্যাম । 
লেই ধনি গেহ চলব বলরাম || 


চকু ২৫৪-২ 
কী. পৃঃ ২৪২ 
কাঁ-তে পাঠান্তর || ১-১ খারি। ২-২ জ্ঞান । 


৩-৩ যতনহি ধনি ধরি লেয়ল কোরি । 
লুটই ধরণী পুন কর উতারি ॥। 
মুরছলি গোরী পড়লি খিতি মাহ । 
পুন করি কোরে রোই বর নাহ ।। 

৪-৪ মাতায়লি। 


ইওর 


২৩৯২ ব্লরাম দাসের পদাবলী 








দুহু ক বেয়াকল হেরি স্ব সহচরি 
বনু পরবোধাঁল তায়। 

কত পরিহাস-বচনে পুন দুহু জনে 
বিরহ করয়ে অন্তরায় ॥। 

দেখ দেখ অপরূপ সখি স্থচতুর । 

রভদ-সরোবরে দুহু ক ডুবায়ই 
আপন মনোরথ পুর ।। 

দুহু দুখ দুহু জন চুম্বই পুন পুন 
দুহু দোহঁ| কোরে অগোরি । 

তেজল সরম ভরম ধনি বিছুরল 
পেহ গমন পুন ভোরি || 

সহুচরিগণ সব মনহি" বিচারই 
কৈছে লেয়র দুহু বাসে । 

তৈখনে নয়ন-যুগল ভেল ঢল ঢল 
কহতহি বলরাম দাসে ।। 


২৬৩ 


রামকেলি 
মন্দির চলব জানি *অতি? কাতর 
আকুল জলধিতরঙ্গ ৷ 
কত কত চুম্বন কতহু আলিঙ্গন 
দুরব ভেল দুহু অঙ্গ ॥ 
সখি হে কিয়ে বিধি লাগল বাদে । 
ক কণ্ঠ গহি সব সখি রোয়ত 
হেরইতে দুহু ক ধিষাদে || 


টি এ 








" ভক ২৫০৩ 





রসালস ও কুঞ্চভঙ্গ ৩০৩ 


২সোঙরি২ বিছেদ খেদ দুহু আকুল 
ছুভ' রহু কোরে অগোরি ।। 
ছুছ'ক নয়ন-নিরে দুল! তন্থ ভীগই 
রোয়ই মুখ-মুখ জোরি ॥। 
এ মুখ-দরশন বিনে তন্থ জারব 
৩কছি কহি রোয়েও মুরারি । 
ধনি মুখ উলটি পালটি কত হেরই 
কত জিউ ৪করত নিছারি৪ || 
গত্রজপতি-রাপি সঙ্গে পুন ব্রজপতি* 
আই কুঞ্জ মাহা &পঠ | 
শুনইতে বলরাম দুহুক ৬সম্ভেদল* 
দুহু ক ছোড়ি দুহু বৈঠ || 
ডক ২৫০৫ 


কী. পৃঃ ২৪১ 


কশ-তে পাঠাস্তর || ১-১ হিয়ে। ২-২ দুহুক। ৩-৩ বলি বলি রোয়ই । 
ঞ&-৪ করু বলিহাঁরি । €-€ ব্রজপতিত রঙ্গিন আক্ষপতিত সঙ্গিনী । ৬-৬ চেতায়ল । 








সুহই ' 
পদ আধ চলত খলত পুন বেরি । 
পুন ফেরি চুম্বয়ে দুহু মুখ হেরি ।। 
ছুছ'জন-নয়নে গলয়ে জল-ধার । 
রোই রোই সখিগণ চলই না পার ॥। 
খেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার । 
গলিত বসন ফুল কুস্তল-ভার ।। 
নুপুর 'অভরণ আচরে লেল। 
দু" অতি কাতরে দুহু পথে গেল || 


এ ক 
টিক A VY 





৩৯৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়। 
নয্নক লোরহি" বসন ভিগায় ।। 
চলইতে হেরল নিকটহি" গেহ । 
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ ।। 
আপাদবদন সব বসনে বেয়াপি |, 
অলপে অলপে সভে পদযুগ চাপি ॥। 
নিজ মন্দিরে ধনি আয়লি দেখি । 
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি || 
তুরিতহি' পৈঠলি মন্দির-মাঝে । 
বৈঠলি স্বন্দরি আপন শেজে ।। 
নিতি নিতি এছন দুহু ক বিলাস । 


নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস || 
তৰু ২৫০ 


~৬৫ 


জ্ঞাগল দুহু জন হেরইতে সখিগণ 
মন্দিরে প্রবেশিল যাহ । 

ছুন্ধ সুখ নিরখি হরফি সব সখিগণ 
আনন্দে ওর বাধাই ॥। 

চিত্রা চাতুরি করে কত কৌতুক 

কান্নক বদন নেহারি । 

শুন শুন নাগর সব শুন সাগর 
কৈছন চরিত তোহারি ॥ 

রাইক বেশ খণ্ড বিখণ্ডিত 
চপল চরিত ভেল তোর । 

এছন শুনইতে কানু ভেল নতমুখ 
হেরি বলরাম ভেল ভোর ॥। 











ক ৬২০৪ 


সাগর-__সকল। | 








রলালল ও কুঞ্জভঙ্গ ৩০৫ 
PL) 

এস প্ৰাণসখি তোমারে নয়ানে দেখি 
তোমরা যাইবে নিজালয় । 

তো] সভা বিদায় দিতে যত দুখ হয় চিতে 
প্রাণ দিতে তত দুখ নয় ॥। 

যে প্রেম করিলে তার কি দিয়ে শুধিব তার 
কি ধন নিছনি তার দেই । 

মোর পরেশ কাটি সন্তে মেলি লহ বাটি 
চরণে ফেলায়ে উহারে দি ॥। 

মোর আগে সারি বান্ধি রহ সভে বৈদগঞ্ধি 
প্রকাশিয়ে মুখ সুধা কর । 

এ চাদ মুখের ধা পান করি ঘুচুক ক্ষুধা 
চারি প্রহর দিবসের তরে || 

অণু অণু সমভাবে পিরিতি রাখিহু সভে 
নাকরিহ কোনহ বিবাদ । 

রজনী হইলে আসি এইখানে রভিব বলি 
আসিবে শুনিলে কেহ নাদ।। 

তবে সব গোপীয,থে প্রণাম করিয়া নাথে 
চলি গেল! নিজ নিজ বাস । 

রাধাকান্ গেল ছাড়ি নিকুঞ্জ রহিলা পড়ি 
দেখে কান্দে বলরাম দাস ।। 


ক ৬২ঞ্তি 


২৬৭ 
মলিন হইল শশি কুমুদিনি তেজি 
অলি আসি নলিনে চিয়ায় । 
Lo তা দেখি চমকে মন বিপিনে গোপিনীগণ 
4) কান ঠাম মাপিছে বিদায় |। 
হেদে হে পরাণনাথ তোমারে বলি যে ।. 








৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


হয়ে এল দীনমুখ গুরুজনা ভয়ে বুক 
কাপি মোরা মন্দির চলি যে ॥। 
তোমার সে প্রেমধনে রস বাড়ে সঙ্গোপনে - 
বেকত হইলে হব মন্দ ॥। | 
চোরাপথে ত্র! করি তুরিতে চলহ হরি " 
জানিলে গঞ্জিবে তোমায় নন্দ || 
মরি মরি হিয়া কাটে প্রাণের বৈকুণ্ঠ উঠে 
ছাড়িতে তোমার সঙ্গ নিধি । 
মনে করি তোমা ধন লয়ে থাকি অনুক্ষণ 
দিবাকর বড় হল বাদি || 
এত বলি কান্দে সখি মিশাল কান্সর আখি 
ঝরে যেন মুক্তানীলমণি । 
বলরাম মাগে বর ওহে দেব দিবাকর 
ন! উঠিহ থাকুক রজনী | 


ক ৬৩২০৪ 


ভীক! ৷৷ চিয়ায়_জাগায়। ঠাম-_নিকটে । 


+৬লে 


প্রেমবৈচিত্ত্য 

বিলসই রাধাশ্যাম নিকুঞ্জহি মাঝ । 

দোহ বিকল রতিসমরক সাজ || 

হধারস পানেতে ভোলল দুহুজন । 

ভুরিদ আনন্দ আখি ভেল অদরশন || 

দোহে দোহা না হেরিএ ব্যথিত হৃদয় । 

আকুল হুইয়া কান্দে দোহু উভরায় ।। 

.... স্যাম কহে কাহা রাই মোরে ভেল বাম । 

be রাই বলে কাহ! মোর নব্ঘন শ্যাম || 
Sls দোহার চরিত হেরি বলরাম দাস । 


মরমে ভাবয়ে তাঁহি বহুত উদাস || 
f | বি৩*৭৩ 








রসোদগার ৩০৭ 


২৬০ 
রসোদগার 
কিবা সে কহিব? বধুর পিরিতি 
তুলনা দিব সে কি সে। 
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে 
পরাণ অধিক বাসে || 
আপনার হাতে পান সাজাইয়া 
মোর মুখ ২ভরি২ দেয়। 
মোর মুখে” দিয়া আদর করিয়া 


£মুখে মুখ দিয়া নেয় 115 
মরে! মরে! সই বধুর বালাই লৈয়া । 


না জানি কেমনে ৫আছয়ে এখনে 
মোরে কাছে না দেখিয়া || 
করতলে ঘন বদন মাজই 
বসন করয়ে দূর । 
পরশিতে অঙ্গ সকলি সৌপিলু 
ধৈরজ পাওল চুর || 
মরম বান্ধল নানা দুখ দিয়া 
বচন ঠেলিতে নারি । 
যখন ষেমতি করে অন্তমতি 
তখন তেমতি করি || 
তোর সঞে সখি কথাটি কহিতে 
সোয়াস্ত ন পাঙ হিয়া । 
বলরাম কহে মরি যাই হেন 
পিরিতি বালাই লৈয়া। || 
তরু ৬৮ 
কী, পৃঃ ২৬৬ 


কী-তে পাঠাস্তর ॥ ১-১ কি জানি কহিতে। ২-২ তুলি । ৩-৩ হাত। 
৪-৪ মুখ মেলি লয় । ৫-৫ করিছে বধুয়া । 
তর টীকা ॥ তার সঞে***--- লৈয়1-_হে সখি ! তোর সঙ্গে ( ছুই একটি ) ক! 
বলিতে যাইয়াও প্রাণে শাস্তি পাইতেছি না, অর্থাৎ আমার প্রাণ সর্বদা 








৩০৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


প্রিয়তমের চিন্তায় এরূপ বিভোর হইয়া আছে যে, উহাকে ক্ষণকালের জন্য 
বলপূর্বক অন্য কোন গ্রীতিকর কর্তবা কাধ্যে নিয়োজিত করিলেও যেন সে অস্থির 
হইয়া পড়ে । পদকর্তী বলরাম বলিতেছেন,_( শ্রীরাধার ) এই প্রকার ( অপূর্বৰ ) 
প্রেমের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয় । “তোর সঞ্ঞে সখি” ইত্যাদি বাক্য দ্বার? 
জ্ীরাধার যে একাস্ত তন্ময়তা ও সর্ব-কম্ম-পরিত্যাগ সুচিত হইয়াছে, প্রেমিক ও 
ভক্তের তাহাই পরম বাঞ্চনীয়, পদ কর্তা বলরাম ইহাই ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন | 


শশী ও 
ভাটিয়ারি 


কৃত নাস২১-বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী 
সাধে সাধে সমুখে হাটায়। 
দেখিয়] হাটন মোর হুইয়া আনন্দে ভোর 
ছুই বাহু পসারিয়! ধায় ॥ 
সই তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে । 
২কত২ কুলবতী সারে ৩ভেরিয়া ঝুরিয়া৩ মরে 
সেহ যোর হাথে মোর আগে ॥ 
অতিরসে গরগরি কাপে ৪পহু৪ থরহুরি 
আরতি করিয়া কোলে করে । 
ছুবাইল রসের সাগরে ॥ 
চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায় 
নিজ করে তা বল খাওয়ায় । 
বিনি কাজে কত পুছে - কত না মুখানি মোছে 
হেন বাসে দেখিতে হারায় ॥ 
ভুমি মোর ধন প্রাণ তোম! *বিনে* নাহি আন 
কহে পিয়। গদ গদ ভাষে । 








রসোদগার ৩ 


যতেক পিরিতি তার জগতে কি আছে আর 


কী তে পাঠান্তর ॥ 


৪-৪ তন্তু । 





৫-৫ বহি | 


ক্কৰি বলিবে বলরাম দাসে ॥ 
তরু ৬৮৬ 


কী, পৃঃ ২৬৪ 


১-১ কত না । ২-২ মত। ৩-৩ ধ্ৈয়ানে ভাবিয়া । 


- hn Ee 
ধানশী! 
কি কহব ব্ধুর পিরীতি । 
নিকুপম সকলি কি রীতি || 
মাপন! না জানে আমা পিয়ে । 
রাখে মোরে হিয়ায় পুরিয়ে || 
সদায় বচন নিরখয় । 
তবু আখি তিরপিত নয় || 
বচন শুনিতে সাধ কত । 
রহে যেন লেবকের মত || 
আলতা পরায় মোর পায় । 
আপনার নাম লেখে তায় ।। 
বলরাম দাসে কহে সার। 
শ্যাম বধু রসের পাখার ।। 
ব্র পৃঃ ৮৯ 
স'1 ৪৫৩ 


+৭২ 


ধানশী 


পাতি দিনে চৌখে চৌখে বসিয়া সদাই দেখে 


ঘন ঘন মুখখানি মাজে । 


৩১০ 





বলরাম দাসের পদাবলী 


উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়৷ 
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে ।। 
সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে । 

যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায় 
মোর আগে কিছুই ন! জানে ॥। 

জ্বালিয়া উজ্জল বাতি জাগিয়া পোহাল রাতি 
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে । 

ঘন ঘন করে কোলে ১খেণে করে উতরোলে১ 
তিলে শতবার মুখ চুমে || 

খেপে বুকে খেণে পিঠে খেপে রাখে দিঠে দিঠে 
হিয়া হৈতে শেজে না ছোয়ায় । 

দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান 
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ।। 

ধরিয়। দুখানি হাতে. কখন ধরয়ে সাথে 
খেণে ধরে হিয়ার উপরে । 

খেণে পুলকিত হয় খেণে আখি মুদি রয় 
বলরাম কি কহিতে পারে ।। 


কী-তে পাঠান্তর || ১-১ প্রাণ প্রাণ কত বলে । 





তরু, ৬৮২ 
কা. পৃঃ ২৬৫ 





বিরহ ৩১৪ 
কি তার আরতি কিবা সে পিরিতি 
জীতে কি পাপরিতে পারি ।। 
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে 
কাতর হইয়া পুছে। 
২বালাই২ লইয়া! মে মরৌ! বলিয়া 
আপনা দিয়া কত নিছে । 
না জানি কি স্থখে দাড়াঞ! সমুখে 
যোড় হাতে কিবা মাগে । 
৩যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে 
৪বলরামঃ চিতে জাগে ।। 
তবু ৬৮৩ 
কী. পূঃ ২৬৫ 
কী-তে পাঠাস্তর ৷৷ ১-১ আখি পালটাইতে । ২-২ তোমার বালাই । ৩-৩ 


তখনি যে করে। ৪-৪ বলরাম দাস । 


সয়া. 
বিরহ 
ধাঁনশী 
কতএ বেরিবেরি রচব শেজরি 
সরস-সরলিজ পাতি । 
শিতল বীজনে সলিল *শসেঁচনে > 


কত না ২পোহাইব২ রাতি || 
৩শুন* শুন নিদয় নিঠুর চীত। 


তো! সঞে নহে করি খোয়লু ্ন্দরি 
পরাণ দেহ পরাচীত ।। 
কত এ চন্দন করব লেপন 
তবহু না, জুড়াএ অঙ্গ । 
5তবছ' দাকুণ উঠয়ে পুন পুন 


হৃদয়ে মদন তরঙ্গ || * ১ 











: ২, ১২ রান দাসের পদাবলী 
/ মি সকল সখীগণ করএ রোদন 
ey কী ভেল বলি উরে ডারি । 
নদ ্‌ কুস্তল তোড়ই বসন ফার্ই 
ৃ বিহিকে দেওই গারি । 
চি কোহ লুঠই কোই ছটই 
হা প্রিয় প্রাণসখি ভাখি । 
at কহে বলরাম ধরল কালিম 
Es; দেই বদনক সাখিঃ || 
ন প. স. পৃঃ ৩৪৯ $ 
তরু, ১৪৩৪ 
| __ তকুতে পাঠাস্তর || ১-১ সিঞ্চনে। ২-২ পোহায়ব । ৩-৩ তরুতে নাই । 
HG 8-8 উঠয়ে পুন পুন তবনু' দারুণ 
লা Ss a দহন মদন-তরকঙ্গ || 
সু কবহু অঙ্গন কবহু সে সদন 
কবহু সহচরি-কোর । 
ফুয়ল কবরী লুটয়ে সুন্দরি 
কত নদ’ বহে লোর || 
ধরণি উপর নিচল কলেবর 
পড়ল আচর ফোরি। 
সরা কোই না কহ শ্বাস না বহু 
| 42 নিমিখ তেজলি গোরি || 
চক 5. ৰ একাই ছুটত কোই লুঠত 
fr. প্রাণ-প্রিয় সখি ভাখি । 


কহুই বলরাম ধরলি কালিম 
বদনে দেয়বি সাখি || 








রা. । যেন ঝরে দুই আছি 


Pr m2 | ক্র. 
কু শা আঙ্গ ধূহ দায় মধু সর । 





নাক 
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CEMTAAL LIBRARY 


বিরহ ৩১৩ 


উঠিতে বসিতে নারে কাপে কলেবর || 
কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান । 
জৈমিনি জৈমিনি বলি মুন্দে দু-নয়ান || 
ফুকরি কান্দিতে তার নান্ছিক শক্তি । 
তোমা বিনে জীবন লংশয় রসবতী || 
বলরাম বলে যদি দেখিবে রাধারে। 


অবিলম্বে আগ্ুলার কর ব্রজপুরে ।। 
অ. ১৯৩ 


২৭৬ 


পঠমঞ্জরী 
কে মোরে” মিলাঞ1৯ দিবে ২০২ চাদ বয়ান । 
আখি ৩তিরপতি৩ 5হব5 জুড়াবে পরাণ ॥। 
৫উঠিয়া বসিয়া কত'পোহাইব রাতি । 
কঠিন পরাণ রে নিলজ নারীজাতি || 
কেহোত না বলেরে আইল তোর পিয়া । 
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া || 
কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস. । 
এতদিন না আওল কহে বলরাম দাস ॥॥ 
অষ্টরসব্যাখা! পৃঃ ২৫৩ 
ক্ষণদ'| ১৮৮৮, প. স. প5 ২৯১, 
তবু ১৬৪৫, সং ৪৬৫ 
পাঠাস্তর || ১-১ সমুদ্র মিলায়া । ২-২ তরু, সমূদ্র-_সো ৷ ৩-৩ ক্ষণদা_ 
শ্তিরপতি, সমুদ্রব_তিরীপিত ৷ ৪-৪ ক্ষণদা, তরু, সমুদ্র-__হবে । 
৫-৫ ক্ষণদাধৃূভ পাঠ_ I 
উঠিয়া বসিয়া কত পোহাইব রাতি। 
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি ।। 
আজু যদি না মিলব দারুণ কান । 
নিশ্চয় জানিও সখী যাইবে পরাণ ৷ 
ন! মিলল নাগর না পুরল আশ । 
এতখণে না আইল বলরাম দাস ॥। 








৩১৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


২৭৭ 


গান্ধার 
কখন ন! জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা । 
কে সহিবে ইহ দুখ হুইয়া অবলা ॥। 
মরিব মরিব সখি না রাখিব জিউ | 
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেহ পিউ ।॥। 
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল । 
কে করিবে অণুখণ ক্রন্দনের রোল 1) 
কে হেরিবে শূন্য কদন্বক কোর । 
কে যাওব এছন কুঞ্জক ওর || 
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব ॥ 
কহে বলরাম হাম আগে লে মরিব ॥| 


তক ৯৬৩১৯ 


< ৭৮ 


পঠমঞ্জরী 

ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পাণী । 

কতি দিবস মোর দেখে মুখখানি || 

আখির নিমিখে পিয়া হারায় হেন বাসে । 

হেন পিস্জা কেমনে আছয়ে দূর দেশে || 

প্রাণ করে ছটপট নাহিক সম্বিত || 

কি করিয়া! পাসরিব পিগ্ার পিরিত |। 

মরিব মরিব সই কি আর যতনে । 

সে পিয়া বিসরে যদি কি ছার জীবলে || 

কত পরিহার কৈল ধরিয়া অ চলে । 

হাল বিলাস কত করে নানাছলে ।। 

তমু তারে ন! চাহিলাম নয়ানের কোণে | 
০ সোঁঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে || 
দু হাস হাস নয়ান জুড়াকু চাদ মুখি । 
৬. ৃ এ বোল বলিতে পিয়া ছলছল আখি ॥। 


এ ক 
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বির এ 
বলরাম দাস পহু র সোউরিতে লেহ। 
পরাণ ফাফর হৈল খীণ হৈল দেহ ৷ 
তকু ১৮৬% 
কীর্তনানন্দের (বরাহনগর পাঠবাড়ী পুথি সংখ্যা ১২৬ 
অমুদ্রিত অংশে এই পদটি আছে । 





২৭ 


শ্রীরাগ 


কালিন্দি তীর নিকুঞ্ষক মাঝ | 
রোয়ত স্থবদলি ছোড়ল লাজ || 
অতি উতকণ্টাত বিরহ-বিষাদ । 
সহচরিবুন্দ গণয়ে পবমাদ ।। 

দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার । 
মলয়-পবনে ধনি করু সিতকার ।। 
হরি হরি শবদে লুঠতি সখি-কোর । 
অবিরত লোচনে গলতহি লোর ॥। 
হেরি চলল সখি কান্ুক পাশ । 

কত যে নিবেদব বলরাম দাস ॥। 


তন্ুু। ২০১০৭ 


২৮০ 


শ্ৰীরাগ 


যাহার লাগিঞ। হাম সব তেয়াগিল । 
সে যদি নিঠর হঞা মথুর! রহিল ।। 
মরিব মরিব সখি নিশ্চএ মরিব । 

কাহ্ন হেন গুণনিধি কারে দিঞ! যাব || 
পুন যদি চান্দমুখ দেখিতে না পাব । 
বিরহ আনল জালি তন্ত তেয়াগিব ॥। 








৩১৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


কহে বলরাম দাস বিরমহ রাই । 
চান্দমুখ না দেখিলে মরিব সভাই || 


লং ৪৬২ 


নয 


পা তিরোথা! ধানশী 
আঘণ মাস নাহ-হিষ দাহুই 
শুনইতে হিম-তু নাম । 
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির 
সুন্দরি তুহু ভেলি বাম ॥। 
কিয়ে নিশি নাঁসর গরগর অস্তর 
জরজর মরমক ঠাম। 
বিদগধ রায় মুগ্ধ-চিত অবিরত 
শলোঙরিয়! তুয়া গুণ-নাম || 
স্থন্দরি কো! কহ ও দুখ ওর । 
বিষম কুস্থম-শর জরে ভেল দূবর 
বল্পব রাজ-কিশোর || 
পৌষ-তুষার তুষানলে ডারল 
জীবন নায়রি নাহ ৷ 
স্থধির সমীর স্থধাকর-শীকর- 
পরশ গরল 'অবগাহ || 
অহনিশি ডহ ডহ পিয়া জিউ থির নহ 
দু:লহ বিরহক-দাহ । 
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত 
কতয়ে করব নিরবাহ || 
মাঘহি দিন নিশি শিশিরক শীকর 
০ নিকরহু অবনি আগোর । 
নু উলটি পালটি অপুক্ষণ ছটফটি 
. তন্থ দহে সহচরি-কোর ॥| 

















তুয়া গুণে কামিনি কত হিম-যামিলি 
জাগরে নাগর ভোর । 
সরসিজ-মোচন বর-লোচন রন 
ঝরতরহি' ঝর ঝর লোর | 
ফাগুনে মধুপুর নাগরি নাগর 
বিললই ফাগুক বঙ্গে । 
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি 
কামর শ্যামর অঙ্গে || 
তুহু‘ সে নিরস্তর লাগি অন্তর 
কি করব রঙ্গিণি সঙ্গে । 
শীতল ভূতলে লুঠয়ে বেয়াকুল 
দংশল বিরহ-ভুজঙ্গে || 
দুরহি বিরহিগণ তেজহ জীবন 
শুনি অছু নাম দুরন্ত । 
সে! মধু-মাল বিলাসত জনে জনে 
আগওল কাল বসন্ত ।। 
এতদিন কতহি' যতনে জিউ রাখল 
অব কি জিয়ব তুয়া কান্ত ৷ 
পিকু-অলি-কাকলি কুসুম :লতাবলি 
দিনে দিনে জিউ ককু অন্ত || 
বিকসিত কুস্দম ভরল সব কানন 
চৌদিশে ভ্রমর-ঝঙ্কার | 
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই 
নিশি দিশি জীবন জার ।। 
পাপ নিশাকর কিরণ পসারল 
জগ ভরি আনল বিথার । 
মাধবি মাসে আশে জিউ না রহ 
অব কি সহব্‌ দুখ আর ।। 
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল 
কিশলয় ভরি পরিসক্ক। 


বিরহ ৩১৭ 






















ষ্ঠ 
ক চি ৫২৭4 টি 
_€লারে করই মহি পক্ষ । 
কত ঘন চন্দন কত কত বীজন 
সজল জলদ বিষ-শঙ্কা । 
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল 
কিয়ে দুরবিহি ভেল বন্ধ ॥। 
নব নব জলধর ভরি রহু অস্বর 
বরিষা নব পরবেশে । । 
খেপে খেণে জলদ মধুরময় ধনি শুনি রর 
গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে ।॥। 
সব নব পল্লব লাগল মনভব 
বিহি ককু সব অব শেষ। টা 
কোন আষাট়ে শেল হিয়ে গাঢল | 
বাঢ়ল গাঢ় কলেশ ।। 4 
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন গরজন 
দামিনি দশ দিশ পাত। 
বাষিনি ঘোর তিমির-ভর হেরইতে ৫ 
থরহরি কাপায়ে গাত । এ 
এ ছুখ-সায়র-নিমগন নাগর 
তহি' হত-দাছুরি-রাব । এ 
শাঙন গহন দহন দহ জীবন = রা... 


কিয়ে জানি হরি-বধ পাব ॥ 
উদ ভাদর দিন নিরখিতে তন্ুখিণ 





রর রে নয় গন । 


ন 








বিরহ ৩১৯ 


উজোর হিমকর নভ-তল নিরমল 
চাদনি রজনি উজোর । 
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই 
বিকশিত পছুমিনি-কোর || 
তোহারি দরশ বিষ্ণু অতি খিণ জীবন 
গদ গদ কহে আধ বোল । 
আশিন শারদ হংস-শবদ শুনি 
পিয়া জিউ অতি উতরোল ॥। 
বিরহুই বিহগ স্বভগ তটিনী-তট 
জল সরসিজ পরকাশ ৷ 
জগ-জন-লোচন তন্ল-মন-মোহন 
আওল কাতিক মাস || 
অবন্ধ অনঙ্গ-ভুজঙ্গ গরাসল 
অব নাহি জিবনক আশ । 
নিশি দিশি অন্ুখণ গুণি গুণি তুয়া গুণ 
উনমত বারহি মাস ॥। 
অব ভেল অচেতন মুদি রহু লোচন 
ঘন ঘন তেজই শ্বাস ॥| 
তুন্ধ মণি মস্তর তুয়! নাম প্রতিকার 


নিবেদন বলরাম দাস ।। 
তক্ুু ১৮৩৫-১৮৪৬ 


২৮২ 


কে যাবে মথুরাপুরী কার লাগি পাব । 

এ সব দুখের কথা লিখিঞা1 পাঠাব ॥। 
হাথ কলম করি নয়ন করি দোয়াতি । 
কলিজা কাগজ করি লিখি চান্দ মুখ ॥। 
কে মোরে মিলাঞা৷ দিব সো চান্দ বয়ান । 
অমূল্য রতন দিব বাটিঞ! পরান || 





৩২৯ বলরাম দাসের পদাবলী 


কেহেো| ত না বোলে রে আসিব তোর পিয়া। 

কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ।। 

উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। 

ছার পরাণ রে কঠিন নারী জাতি ॥। 

কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস । 

সমতি না আয়ে কহে বলরাম দাস ॥। 

লং ৪৬৮ 
মন্তব্য । ব্ৰহক্মচারা অমরচৈতন্য ও শবীযুক্ত হরেক্ুফ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই 
পদের নিম্নরূপ পাঠ ধরিয়াছেন । 


কে যাবে মথুরাপুরি কার লাগি পাব । 
এ মোর দুখের কথ! লিবখিয়! পাঠাব ॥। 
মনেরে লেখনী করি মসীঘট আখি । 
কলিজ্ঞ৷ কাগজ করি যত দিব লেখি | 
দেখিলা যতেক দুখ কহিয় বন্ধুরে । 
পুছিয় তাহারে মোরে মনে নাকি করে | 
কহিবা দুখের কথ। বিরলে পাইয়া । 
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া || 
কহিয় কহিয় সখি মোর পিয়া পাশ । 
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ ।। 
এত শুনি সো সখি করল পয়ান । 
আগুল মধুপুরি বলরাম গান ॥। 

বৈষ্ণব পদাবলী পূঃ ৭4৬ 


ইহাদের সন্ধবলনে এই পদ কোথা হইতে সংগৃহীত তাহার কোন উল্লেখ নাই । 
উল্লেখ্য যে, এই পদের ‘দেখিলা যতেক দুখ কহিয় বন্ধুরে’ হইতে শেষাংশ পর্যন্ত 
পদকল্পতরুতে (১৭৩৮) রহিয়াছে । আমাদের অনুমান, সংকীর্তনামৃতের এই 
পদ্বের চারি ছত্রের সঙ্গে কিংবা পদকল্পতরুতে ধৃত ( ১৭৩৭ ) অজ্ঞাতনাম। 

৷ পরদ্দকর্তার কে যাবে মথুরাপর ইত্যাদি পদের চারিটি ছত্র জুড়িয়া একটি পুর্ণাঙ্গ পদ 
 স্থষ্টি করা হইয়াছে । এইরূপভাবে একটি পদরচনা সঙ্গত হয় নাই বলিয়াই 


fy আমাদের বিশ্বাস । 








ha Fe 





২৮৩ 


মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ । 
তিল এক তুহু বিনে যো কহে যুগশত 
- তাহে কি ত্রতহু পরমাদ ॥। 
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল 
দিনে দিনে খিণ ভেল দেহ। 
কত উনযাদ মোহ বহি যাওত 
কত পরবোধব কেহ ।। 
দশমি দশায়ে আছয়ে এক ওষধ 
অআবণে কহই তুয়| নাম ॥ 
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত 
সো দুখ কি কহব হাম || 
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলু 
কৈছন তুয়া আশোয়াস । 
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহু" অন্তরে 
কহতহি বলরাম দাস ॥। 


7৪ 


ধানশী 
সুমধুর মধুকর কোকিল কলরব 
সেো। ভেল ছরবন শেল । 
চন্দন গরল অনল ভেল সরসিজ 


চান্দ স্ুরজ ভৈ গেল ॥। 

মাধব ধনী কি সাতাওব চিত । 
পাপিনী বিরহিণা কে! বিহি সিরজিল 

হিতহি ভেল বিপরীত ॥। 


জনম দিবস ভরি জীউ অধিক করি 


Ee যাহে বাঢ়াওলি রাই । 


2১ 


বিরহ ৩২৯ 


তক ১৮৩১ 


রঃ 
ন 





৩২২ বলরাম দাসের পদাবলী 


নিজ হিয় হোই সোই উচ-কুচ যুগ 
অন্কখণ দগধই তাই || 

নব কিশলয় শয়ন রতনময় অভরণ 
পরশত সব অঙ্গ জারি । 

কহু বলরাম শবন্ধ পুন পালটই 
যব তুহু পালটি নেহারি ।। 


ত্র, পৃঃ ১৪৭ 


কীর্ভনানন্দের অমুদ্রিত অংশে ( বরাহনগর পাঠবাডীতে রক্ষিত পুথি, সংখ্যা 
১২৬ ) ও সা ৯৫৩ পুথিতে পদটি রহিয়াছে । 


bet | 


৮৫ 
তথা রাগ 

হামারি যতেক দুখ বিরহ-হুতাশ । 
সবহি কহবি তুহু বিরহিণী পাশ ॥ 
দুয় এক দিবসে মিলব হাম যাহ । 
যতনহি তুহু" পরবোধবি রাই ॥। 
কহবি সজনি মকঝু আরতি-বাণী । 
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি ॥, 
শুনি দুতি ধাই চললি ধনি পাশ । 
গদ গদ কহতহি বলরামদাস ॥। 


ন্‌ ৮১১ 
বিরহিনি কি কহব নাহক ছুখ। 
আধ তিল তুয়। বিনে জীবন শুন্ত যানে 
তাহে কি মাথুর সখ 1 
সদাই টিরলে পি... অবনত মুৰ ' 
বর ঝর ঝরয়ে নক্সান । ্‌ 


দন ১৮৬৪ 





বিরহ ৩২৩ 
দুই হাত বুকে ধরি রাই র'ই করি 
এছনে হরয়ে গেয়ান ॥ 
পুন চেতন পুন এছন মুরছন 
পুন পুন করয়ে ধিকার । 
গোকুল-নগরক পথিক হেরি কত 
করে ধরি করে পরিহার ॥ 
আওব কান কহল তোয়ে কত কত 
বচনে করহ বিশোঙ্জাসে । 
তোহারি প্রেম সোই বিছুরি না পারব 
পুছহ বলরাম দাসে।। 
তরু ১৮৪৭ 


নন 


কহে স্ধামুখি ছলছল অশাখি 
শুন তে গোকুল চন্দ । 
তুয়! মুখে শুনি ধরম কাহিনী 
এ বড়ি মনের ধন্দ ৷৷ 
সেবা কুলবতী কি তার শকতি 
মূুরলী হইল কাল । 
কুল মৃগী পেয়ে ব্যাধবূপী হৈয়ে 
ফেলেছ মদন জ্বাল ।। 
তুমি ত জগত তোমাতেই জগত 
তুমিই সে জগত পতি । 
তুমি কিন! কেন্ু অন্ত নহে কু 
কেবা কোথা পরপতিত ।। 
আন ওহে কান করুণানিধান 
তুরিতে চলহ শ্যাম । 
দিয়] দরশন রাখহু জীবন 
কহে দাস বলরাম ॥। 


প. মা. ( ১ম খণ্ড ), পৃঃ ২২৫ 





৬২৪ বলরাম দাসের পদাবলী 
৮৮ 


যাই হে মথুরাপুরি ন! কাদিহ প্রিয়া । 
সাধিয়া আপন কাজ ফিরিব আসিয়া ॥ 
ছাড়িয়া যা দেয় মোরে বলরাম দাদ! ।, 
শুধু তন লয়ে যাইছি প্রাণ যুয়ে বান্ধ! ॥। 
তব প্রেমে বন্দী আমি শুন বিনোদিনী । 
আছি এ তোমার ঠাই এই সত্য মানি ॥ 
বলরাম দাস ঠারি কহে ধীরে ধীরে। 
আসিল নয়নে জল বচন ন! স্ফুরে ।। 


প.পু, 
চাক! ৷৷ ঠারি-ইঙ্গিতে। 


ora 


৯নিরদয় হে তুমি কি আর ব্রজে যাবে ন! ।৯ 

ব্রজের হাট কি ভাঙ্গিলে হে। 

তুমি আর কি ত্রজে যাবে ন! ॥ 

তুমি রাজা হলে মথুরার পাটে । 

কমলিনী পড়ে আছে যমুনার তটে ॥ 

বদনে বচন নাহি নাসিকায় নিশ্বাস । 

আম! সবার খুচাইলে ত্রজভূমে বাস । 

২বনে* থাক ধেন্থ রাখ রাখলিয়া মতি । 

তুমি কি রাখিতে পার অবলার পিরিতি ॥ 

কাত্যায়নি ব্রত কৈল তোমার কারণে । 

তাহার উচিত ফল ৩দিলে৩ এত দিনে ॥। 

এখন শয়ন কর রতন পালংকে । 

কমলিনী পড়ে আছে যমুনার পক্ষে ॥ 
_ ব্ৰজাঙ্গনাগণ তুমি ৪বধিলে5 পরাণে । 

বলরাম দাস কাদে ধরিয়া চরণে ॥ “হী দার 
প. মা. (৪ খণ্ড ) পূঃ ১৫৯ 


নু 


~ } 


তা». 





” বিরহ ৩২৫ 
যস্তব্য। পদরত্বমাঁলা পুখিতেও পদটি বলরাম দাস ভণিতায় মিলিতেছে॥ 
পুথিতে যে পাঠাস্তর দুষ্ট হয়, তাহ! প্রদত্ত হইল-_ 


১-১ বজর হিয়া হে তুমি আর কি ব্রজে যাবে না, ২-২ মাঠে, ৩-৩ দিলা, 
৪-৪ বধিলা, ৫-৫ কহে । 


2 
শুন শুন মাধব কর অবধান । 
তুয়! বিন রজনী দিবস নাহি জান ॥। 
যতহু কলানিধি পূরণ ভেল । 
ততহি কলাবতী খিণ ভৈগেল ॥। 
নীল নলিনী লই যব করি বায়। 
হৃদয়ে উপজে ভয় উড়ি জনি যায় ।। 
নাগর কাঠ কঠিন তুয়! হৃদয় । 
ধনী এবে তকুণী তাহে তুহু নিদয় ।। 
পিঠপর কেশ বিথারল সকলা । 
চান্দ বেঢ়ল জন্তু নব ঘন মালা ।। 
অবনত মুখ কুচ উপরি পঢ়লা। 
চান্দকী কমল কনয়। গিরি পড়লা ॥। 
ধাহা শুকসারি নাম তুয়া জপহ । 
উলসে উলসে তাহে শ্রবণহি সোই ॥ 
বিলম্গ না কর হরি বলরাম কহল! । 
তরুণী তোহারি পথ নিরখিতে রহলা।। 
ৰ লা! রত 
টীক)।। ভৈগেল__হইল । বিখারল-_ছড়াইয়া পড়িল । 
চর 
বিপতি শুনি নাগর মনে গুণি 
ছলছল লোচন পাণি। 

সঙ্ডরিতে তার নেহ মনে বাড়ল 

যূরছিত হরল গেয়ানি || 





eff in 
ASA 
AD 





৬২৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


পুন উঠি কহহু তুরিতে চলহ সখি 
রাইক মন্দির মাঝ । 

মথুর। ছোড়ি গমন করল হাম 
সে! পিয়। দরশন কাজ ।। 

এত শুনি গমন করল দূতী সুন্দর 
বিরহিণী রাইক পাশ । 

কান্থ আাওব অব দূর কর দুখ সব 
কহুই বলরাম দাস ॥ 


সা ১৫৬ 


২২ 


তুয়া নাহি পেখি মরমে জারি যায়ত 
বিপরীত বিষম বেয়াধি । 

উপসয় উপচয় ন! পায়লু যৈখনে 
তৈখনে জানলু অগাধি ৷৷ 
সুন্দরি যব হাম মাথুর গেল । 

মিলইতে কান কতহু নিধি পায়ল 
আনন্দে অবধি নাহি ভেল ॥। 

পাইতে তোহারি কুশল মোহে পুছজ 
কহইতে চমকে পরাণ । 

তুয়া আধ নাম ফুকরিলেই মাধব 
মুরছি পড়ল অগেয়ান । 

পছিরন বসন ভূষণ দূরে ভারল 
ধরণী লুটায়ত দেহ! । 

কাতর নয়নে নেহারত ধহন্ দিস 
পল এক না বান্ধই থেহা ৷৷ 

লাঙন মাহ লোচন ঘন বরিষণ 

তুয়া নব লেহ দেহ ভরি পুরল 








চি ছি 
ভরা, টি 
৮ নি ১ 
আর 


টীকা ৷৷ 


টীকা ।। 


প্রথমে জনন কোলে 





বলরাম দাসে কহে চিরপর রাসই 
অবন্থ অধিক করি মান ।। 


জ্রি-_জ্লিয়া । থেহা- স্থির, ধৈর্ধা । 


2 ত 
প্রার্থনা 
লীলা শুনইতে শীলা দরপই 
গণ শুনি মুনি-মন ভোর । 
ও স্মথ সায়রে জগ-জন নিমগন 


আবণে পরশ নহ মোর ।। 
হরি হরি কি শেল রহল মোর চিত । 


না শুনিলু শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি 
দর জন মধুর-চরিত || 

সোহ গোবধন লোই বৃন্দাবন 
লে! নব-রসময় কুঞ্তে । 

সে! যমুনা-জল কেলি কুতৃহল 
হত চিত তাহে নাহি রকে || 

প্রিয় সহচরিগণ সান আলাপন 
খেলন বিবিধ বিলাল । 

হৃদয়ে ন! স্কুরই বিফলে সে জীবই 
ধিক ধিক্‌ বলরাম দাস || 


লীলা পাষাশ । দরপই-_গলিয়া যায় ৷ 


০ 


তোড়ী 





 ক্ঞান আছিল মতি-হীল । 


ক ৬২০৪ 


তক ২৪৯৭ 


জ্াল-পান কুতূহলে 








৮২৮ বলরাম দাসের পদাবলী 


৯8০৬ খেলা ইলু" নানা রঙ্গে 
এমতি গোগাইলু কথো দিন ॥ 
পাপ পুণা কিছুই না তায়। 

ভোগ-বিলাল নারী এ সব কৌতুক করি 
তাহা দেখি হাসে যম-রায় ।। 

তৃতীয়-সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে 
পুত্র কলত্রে গৃহ-বাস। | 

আশ! বাঢ়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হুয় মনে 
হরি পদে না করিলু' আশ । 

চারি কাল গেল যদি হরিল আখের জ্যোতি 
শ্রবণে না শুনি অতিশয় | 

বলরাম দাস কয় এইবার রাখ মহাশয় 
ভক্তি দান দেহ রাঙ্গা পার ।। 








তক ২৪৪৮ 


ই রর 

তোড়ী 
জান্যা শুন্য কুষ্ণ-পদ লা করে ভাবলা। 
পুনঃ পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা। || 
একবার জনময়ে আর বার মরে । 
তথাপিও হরি-পদ ভজন না করে ।। 
খাকিয় মায়ের গর্ভে পায় নান! বেখা। 
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা || 
উদ্ধ পদে হেট মাথে রহয়ে বন্ধনে । 
বিপদ-লময়ে তপন রুষঃ পড়ে মনে || 
জন্ম-মাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে । 
ভজিতে ক্রঞ্চের পদ ন! পড়য়ে মলে || 
শতেক বৎসর আযু সবে মাআ ধরে । 














প্রার্থনা ৩২৯ 2S 
নিদ্রায় তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥। 
পঞ্চাশ বৎসর বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে । 
নানামত চাপলো সে পরমায়ু হরে ।। 
কোন মতে কুষ্ণপদ নহিল ভজন । 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কুষ্ঃদাস। 
সেইক্ষণে হয় তার কম-বন্ধ-নাশ ।॥। 
রুষ্ণের ভজন তত্ব করে উপদেশ । 

ভজয়ে শুক্ষ্-পদ দূরে যায় ক্লেশ ॥। 
অতএব ভজি আমি বেষ্ণব-চরণ । 
বলরাম দাস এই করে নিবেদন ।। 


তক ২৯৯৯ 
ই. রি 
তোড়ী 
ভাই রে সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈয়া । 
এ ভব তরিয়া যাব! মহানন্দ সুখ পাবা 
নিতাই-চৈতন্ত-গুণ গাহয়া ॥। 
চৌরাশি লক্ষ জনম ভ্রমণ করিয়া শ্রম 
ভালই ছুলভ দেহ পাইয়া । 
মহুতের দায় দিয়! ভক্কি-পথে ন! চলিয়। 
জন্ম যায় অকারণে বেয়া || 
মাজা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ 
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া । 
মহাকালের ফল লাল দেখিতে সুরঙ্গ ভাল 
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া || 
চন্দন তরুর কাছে যত বুক্ষলতা আছে 
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া । 
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার 
ভব-কৃপে রহিলাম পড়িয়া ॥। 


তক ৩*** 


. 





বলরাম দাসের পদাবলী 


বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর । 
এ ভব-সংলার সাগর তরিতে 


হরি-নাম সার কর ।। 


পাকিল কুন্তল গায়ে নাহি বল 


কাকালি হুইল বেক্কা ৷ 


হাতে নডি করি সাক গুড়ি গুড়ি 


হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা ॥। 


সন্ধ্যায় শয়ন কাস ধন খন 
সনে ডাকিছে গলা । 

বিদিত বসন ঘুচাইয়া দেখ 
উদিত হৈয়াছে বেলা ॥। 

শ্বাস যে রোদন লখি ঘনে ঘন 


সঘনে পিবহ পাণী। 


অতয়ে বদন ভরি বোল হবি 


দাস বলরামের বাণী ॥। 


< 
& 
জানিয়া কামিনি যামিনি-শেষ। 


জাগব সখি সঙে করব নিদেশ ॥। 
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখি সঙ্গে । 


সবহু চরণ সম্বাহর রঙ্গে ।। 
হরি হরি কবহু" শ্রীচরণ সম্বাই। 
কনকমঞ্জরি-মুখ হেরব জাগাই । 
ঘুমল সখিগণে জাগব শয়নে । 
কপূর তাশ্বল দেয়ব বদনে ।। 








সন ৯৭ 





বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ । 
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ ।। 
তন অন্ুলেপব চন্দন-গন্ধ । 
পুনহি পরায়ব কাচলি বন্ধ ।। 
আরতি করব হেরব মুখ-চন্দ ॥ 
টুটব চিরদিন বিরহক ধন্দ ॥। 
শয়ন নিকুঞ্জে গবাখ আগোরি । 
হেরব সখিগণে আনন্দ ভোরি || 
বলরাম হেরব দু হু মুখ চন্দ । 


ভাগন কব দিঠি-শ্রবণক দন্দ | 
তক ৩০৭১ 


ন্‌ ও) ৪ 


কেদার 


বিপরিত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব 
বান্ধব কুম্তল-ভার । 

গাথি দুহু ক হিয়ে পুন পহিরায়ৰ 
টুটল মোতিম হার ॥। 

হরি হরি কব নব-পল্লব-শয়নে । 

রতি-রণ-ছরমে ঘরমে দুহু বৈঠব 
বীজব কিশলয় বিজনে ॥। 

লোচন খঞ্জন কাজরে রগ্রব 
নব-কুবলয় ১দুেই৯ কানে । 

সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব 
অলক করব [নিরমাণে ॥। 

ছুভ-মুখ জোতি মুকুর দরশায়ব 
দেয়ব সকপুর পানে । 

বলরাম দাসক চির দুখ মীটব 


কব দুহু হেরব নয়ানে ৷৷ 
তরু ৩৯১৪৫ 


কী. পূঃ ২৪৬ 





৩৩২ বলরাম দাসের পদাবলী 


কী-তে পাঠাভ্তর | ১-১ দুহু । 
টীকা ৷৷ অস্বর--বসন । পিদ্ধায়ব--পরিধান করাইব । 


Vee 
তোড়ী 
ছিলা জীব বাল্যকালে | আচ্ছন্ন অজ্ঞান জালে 
ন! জানিতা উত্রর-দক্ষিণ । 
পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদৌড়ি 
হরি না ভজ্ঞিলা একদিন ।। 
কিশোর বয় সকালে বিদ্যামদে মত্ত ছিলে 
তর্কশাস্বে হইল! পশ্ডিত ॥ 
তর্কক্কপ মায়াজালে বাধা পৈল! হাতে গলে 
চরম না ভাবিলা কিঞ্চিত || 
যৌবনে কামের বশে মজিল! কামিনী বসে 
নট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে | 
উপজিল দুরমতি কামে ধনে গেল মত্তি 
ক্ছমতি না লঙ্ডিলা কপনে ।। 
হারে রে অধম যু :শেষকালে দৰ্প চুর 
রুষঃ ভজানের কাল অব্য | 
বলরাম কাদি বলে ইজনম গেল বিফলে 
এবে কেশে ধরিল কৃতাস্ক ৷৷ 
নি পূঃ S৫৮ 
গৌ. প. পঃ ৩৫৮ 


৩৪১ 
কার মন ভারি ভুরি যত কিছু চাতুরী 
কিছুতেই ন! হবে ক্সার | 

কিছুতেই নাহিক নিস্তার || 











০ 





ধনজন যৌবন 





সব হবে অকারণ 
বিছ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল । 
যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও 
ভঙ্গ হরি চরণ কমল।। 
হরির চরণ বিনে নাহি গতি দ্রীনহীনে 
হরিপদ দীনের সম্পদ । ঃ 
বদনে বলরে হরি অনায়াসে যাবে তরি 
তরণী করিয়া হরিপদ ||! 
বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায় 
একুল ওকুল তার নাই । 
আর না করিও দেরি চাদ বদনে বল হরি 
হরিবে সমন ভয় ভাই || 
ব্র- পৃঃ ১৫৯ 
গো. প. পৃঃ ৩৫৯ 


৩০২ 

ভোল! মন একবার ভাব পরিণাম । 
ভজ কফ কহ কফ লহ কষ নাম ।। 

কুষ্ণ ভজিবারে সেখ প্রতিজ্ঞা করিলে । 
সংসারে আনিবামাত্র সকল ভুলিলে ॥। 
কত কষ্টে পাল ভাই ভাধ্যা বেটী বেটা । 
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা ॥ 
শত জিহবা পরনিন্দা পর তোষাযোদে । 
কৃষ্ণণাম কহিতেই রসনায় বাধে || 
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে। 

নিযুক্ত ন! কর সে পদ সেবনে ॥। 

আরে মন ভব রোগে ঘিরিল তোমারে । 


হাসফাস করিতেছে বিষম বিকারে ৷ 
ক্র, পৃঃ ১৫৯ 


গে). প. পৃঃ ৩৫৯ 





৬৩৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


হরিনাম রত্বস্থধ! ১খায়ি যে? তাপিত ক্ষুধা! 
খাইলে অমন হবে ভাই | 
চারি বেদে ব্যালমুনি ভাগবতে দিল বলি 
নামের সমান কিছু নাই ।। 
মথিয়| সকল অন্ত হরিনাম মহামন্তর 
২যাচি দিল২ চৈতন্স নিতাই । 
দুরাচার কুমতি পাইল পরম গতি 
জগাই মাধাই তুই ভাই || 
তাপিত দেখিয়া জীব সংঙ্গ সক্ষধণ শিব 
জআবতরি চৈত্ন্য নিতাই । 
নিজনাম দিয়! কয় মার না করিহ ভয় 
__ হরি হরি বোল ভাই || 
কি করিবে ভব ব্যাধি হরিনাম মোউষখি 
সদাই সেবন করহ ভাই । 
পাপতাপ যাবে দূরে . অবশ্য সে ব্রজপুরে 
গোবিন্দ চরণে পাবে ঠাই । 
ছেন হরিনাম ধন যদি না করহ মন 
পরিণামে কি হবে উপায় । 
বলরাম দাসে বলে ভজ হরি এই ৪বেলে 
চেয়া। দেখ দিন রয়্য| যায় || 
ক ৬৬১৮ 
মস্তব্য-_ কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পুধিশালায় রক্ষিত ৬৬১৬ সংখ্যক 
পুথিতেও এই পদটি দৃষ্ট হয় । এই পুথিতে যে পাঠান্তর মিলে তাহা খত হইল :-_ 
১০১ খর্ডিবে, ২-২ যাচে দিলে, ৩-৩ হরি হরি হরি ৪-৪ বোলে। 
টীকা ।। মোউষধি__মহোষধ । 








৩৪৪ 


দয়া কর শচীস্থত নবদ্বীপচন্দ্র । 
সকল ভুবন মনোমোহন ফান্দ ৷৷ 





সন্ধা । 





জয় জয় প্রেমদাত!। পতিত পাবন। 
জয় জয় স্বূপাঁদ ভক্ত প্রাণ ধন ॥। 
নব নব অনুরাগ ভ1বহি ভোর। 
কমল নয়নে বহে তপতহি লোর ॥। 
কলিঘুগ পাবন আনন্দকারী । 


দীনহীন বলরাম দাস উদ্ধারি || 
স| ৯৫৩ 


কাষন। নাহি স্বগাবাল হেরি তোমার পীতবাস 
বনবাসে বাক্চিতেও ভালো । 
গজজগু করি বাসে এই মিনতি শ্রীনিবাসে 
ব্রজবাসে রেখ চিরকাল || 
কীটপতঙ্গ পশুপাখি থাকর কমল আখি 
হয় তকুল তাতৃণচ্ । 
ইথে কিছু নাহি বাধা পুরিতে মনের সাধা। 
নিত্িনিতিপদরজপাব ।॥ 
জনম যে কূলে সে কৃলে হয় 
পদে যেন মতি রয়। 
এই মিনতি তব রাঙা পায় । 
ৰলরাষ দাসে কয় এ কথা অন্তথা নয় 
আশাপূর্ণ হবে নদীয়ায় ॥ পা, পুঃ 
পদটি অর্বাচীন কোনও বলরাম দাসের রচিত বলিয়াই আমাদের 


নে হয়। ছন্দ ত্রুটিপূর্ণ, ভাবেতেও সঙ্গতি নাই । 


1 


৩০” 
গৌরাঙ্গবিষয়ক 
বিভাস 
গোর। মোর পাতক উদ্ধারে করুণায়ে । 


বেদ মুখে শুনি আমি পাতকী উদ্ধার তুমি 
উদ্ধারিয়! রাখ নিজ পায়ে ॥। 








৩৩৬ বলরাম দাসের পদাবলী 


কোক শোকময় বিষম বিষম বড় 
পড়িয়া রহিম্থ মায়া জালে। 
না দেখে করুণ জন তারে কর নিবেদন 
উদ্ধার পাইব কত কালে ।। 
শরীরের মাঝে যত তারা৷ হইল বৈরীমত 
কেহ কারো নিষেধ না মানে । 
দেখিয়া যম রঘুবর বড়ই লাগয়ে ভর 
হরিকথা না শুনিন্থ কানে ॥॥ 
সাধু সঙ্গ না করিনু আপনি আপনা থাই 
সদাই কুমতি সঙ্গ দোষে । 
দশনে ধরিয়! তৃণ কারে! এই নিবেদন 
বঞ্চিত ন! কৈর বলরাম দাসে। 
কী পৃঃ ২২৬ 
তরু! ৩০০২ = বল্লভ দাস 
মন্তব্য । পদটি পদকল্পতক্তে ( ৩০০২ ) বল্লভদাস ভণিতায় মিলিতেছে । 
পদকলতকু শক্কলক বৈষ্ঞ্বদাস ও কীর্তনানন্দ সক্কলক গৌর ন্ুন্দর দাস সমসাময়িক 
বলিয়া ধারণা, ইহা আমরা পুর্বে জানাইয়াছি ॥ স্তরাং এই দুই সঙ্কলকের 
পরম্পরবিরোধী মতের যাথার্থা নির্ণয় সথকঠিন। পদকল্পতরুতে শেষ ছুটি ছত্র 
এইব্প-_ 
দশনে ধরিয়। তৃণ করে৷ এই নিবেদন 
অকিঞ্চন এ বল্লভ দাসে । 


৬৬৭ 


বেলোয়ার 


লাখবান কনক কষিত কলেবর ॥ 
মোহন সুমেকরু জিনিয়া সুঠান । 
গদগদনীর স্থির নাহি বাধয়ে 
ভুবননোইন কিছ্জে নয্নন সন্ধান ॥ 

. দেখরে মাই ন্থন্দর শচানন্দন। । 
আজান্ুলস্িত ভজ বান স্ববলন? ॥ 





ময় মত্ত হাতি ভাতি গতি চালনা । 
কিয়েরে মালতীমাল। গোর! অঙ্গে দোলনা ॥। 
শরদ ইন্দু নিন্দি স্থন্দর বয়ন! । 

প্রেম আনন্দে পরিপুরিত নয়না || 

পদ ছুই চারি চলত ডগমগিয়া | 

নাচত প্রভু মোর প্রেমে গরগরিয়া || 
বলরাম দাস চিতে গোর! নট রঙ্গিয়া । 


বলিহারি যাই প্রভুর সঙ্গের অনুসঙ্গিয়! |। 
কী, পৃঃ =২ 


তরু ২১৪*-_গোবিন্দদাল 

মন্তব্য । পদকল্পতরুতে ( ২১৪* ) পদটি গোবিন্দদাসের ভশিতায় ধ্বৃত 
হইয়াছে । “পদকল্লতরু”তে কীর্তনানন্দ সন্ধলক গৌরস্ন্দর দাসের পদ ধৃত হওয়ার 
ও কীর্তনানন্দে বৈষ্ণব দাসের উল্লেখ থাকায় ( বৈষ্ণবদাসেতে কয় মনের হরিষে ॥ 
জন্মনিত্যলীলা প্রভু করিল! প্রকাশে | পৃঃ ৫ ) ইহার] দুইজনে সমসাময়িক বলিয়া 
ধারণা । এক্ষেত্রে কাহার উক্তি প্রামাণিক তাহ! নির্ণয় কর! কঠিন ব্যাপার । 
সাহিত্য পরিষদের একটি পুথিতে ( সা ৯৫৩ ) বলরাম দাসের ভণিতা! পাইতেছি ॥ 
পদটির যথার্থ রচয়িতা নির্ণয় করা দুর্ধহ বলিয়া আপাততঃ আমরা! বলরাম দাসের 
ভপিভায় ধরিলাম এবং “সন্দিগ্চ' বলিয়া উল্লেখ (করিলাম । পদকল্পতরুতে 


শেষ ছুটি ছত্ৰ এইরূপ-_ 





গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় লঙ্গিয়া । 
বলিহারি যাঙ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া )॥ 


oe 


কামোদ 


ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া-নগরে । 
শুনিয়া! বিবিধ লোক না রহিল ঘরে ।। 
হেমমণি আভরণ শুঅঙ্গেতে সাজে । 
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ফাগুবিন্দ মাঝে ॥। 





কুঞ্চিত কুম্তল চারু বেঢ়িল নান! ফুলে । 
সফুল করবীভাল মল্লিকার দলে ।। 


নাটুয়া ঠমকে কিবা পহু মোর নাচে। 
রামাই স্বন্দরানন্দ মুকুন্দ গায় পাছে || 
আগে নাচে অদ্বৈত যা লাগি অবতার । 
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার ।। 
নাচিতে নাচিতে গোর! যে না দিকে বায়। 
লাখে লাখে দীপ জলে লোকে হরি গায়। 
কুলবতী সকল ছাড়িয়া হরি বোলে । 
প্রেষনদী বহে সবার নয়নের জলে ।। 

কি করিব জপতপ কিবা বেদবিধি। 
হরি নামে উদ্ধারিল আচম্ভলাবধি ||: 
কুলবধূ আদি করি ছাড়ে গৃহবাস । 
তপস্বী ছাড়য়ে তপ, সন্যাসী সন্নাল || 
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম । 

এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥। 


ভ.র পুঃ ৫৭৬ 
তরু ২০৫৯-__বুন্দাবনদাস 
কী, পৃঃ ২২২-_বুন্দাবনদাস 


মন্তব্য । উল্লেখের বিষয় ত্রই যে. হুবহু এই পদটী কীর্ভনানন্দে ( পৃঃ ২২ ) ও 
পদকল্পতরুতে ( ২৫৯ ) বুন্দাবনদাসের ভশিতায় রহিয়াছে । নপ্রহরি চক্রবর্তীর 
ভক্তিরত্কাকর ও কীর্তনানন্দ এবং পদকল্পতরু, যথাক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে ও তৃতীয় পাদে রচিত মনে করা যাইতে পারে । এই ক্ষেত্রে কোনটিকে 
প্রামাণিক মনে করিব তাহা বিচার করা কঠিন । কীর্ভনানন্দ ও পদ কল্পতকতে 
শেষ ছত্র ছুটি এইরূপ 








হেন পরকাশে যার ন! হৈল বিশ্বাস । 
কহে বৃন্দাবনদাস সেই যাবে লাশ || 








ves 


নান! প্রকারে প্রভু মায়েরে বৃঝায় । 
অদ্ৈতঘরনী সাঁতা শচীরে বৈসায় || 
শাস্তিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি । 
অদ্বৈত অঙ্গনে নাচে গোরা গুণমণি || 
প্রেমে টলমল প্রন প্ির নহে চিত । 
নিতাই ধরিয়া নাচে নিমাঞি পণ্ডিত ॥। 


অদ্বৈত পপারি বানু ফিরে কাছে কাছে । : 


আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমি পড়ে পাছে।। 
চৌদিগে ভকতগণ বলে হরি হরি। 
শাস্তিপুর হৈল যেন নবন্ধীপ পুরী || 
প্রভু অঙ্গ কোটি চন্দ্র জিনিয়া আভাষ । 
এ ডোর কোঁপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ।। 
হেন ভাব রূপ বেশ দেখি শচীমায়। 
বাহিরে দুঃখিত অতি আনন্দ হৃদয় || 
বুঝিয়া শচীর মন অবধৌত রায় । 
ংকীর্তভন সমাধিয়! প্রভুরে বৈসায় ॥। 
এইবূপে দিন দিন অদ্বৈতৈর ঘরে । 
বিলাস ভোজন প্রভুর আনন্দ অন্তরে ।। 
বলরাম দাস কহে কাতর হইয়া । 
অদ্বৈতের এই আশা! না দিব ছাড়িয়া || 


ত্র, পৃ 


১৬০ 


গে. প. পৃঃ ২৪৭--বাস্থদেব ঘোষ 





৩৪০ বলরাম দাসের পদাবলী 


মন্তব্য। ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্ত কিংবা জগছ্ন্ধু ভদ্র মহাশয় এই পদ কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। 
সৌভাগ্যবশতঃ এই পদটি প্রাচীন পুথিতে মিলিতেছে, তবে পুখিতেও ভশিভা 
ভিন্নপ্রকার । সা ৯৬৯ সংখ্যক পুথিতে বলরামদাসের ভণিতা এবং ক ৩১৭ 
সংখ্যক পুথিতে বাহ্ছদেব ঘোষের ভণিতা পাওয়া যায়। পদটির ভাববিচার 
পূর্বক ইহা বলরাম দাসের বলিয়া অনুমান হয় । বাসুদেব প্রভুর চরণে ধরিয়া 
কখনও বলিতে পারেন না যে* প্রভু অদ্বৈত এই আশা করিতেছেন যে 
তোমাকে আর শাস্তিপুর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না । এরূপ বলার মানে 
হয়, প্রভু তুমি শ্ীপ্ চলিয়া যাও । এ ধরণের উক্তি অন্ততঃ শচীমাতার মুখ 
চাহিয়া বাসুদেব ঘোষ করিতে পারেন না, অনুমান । সা ৯৬৯ সংখ্যক 
পুখির পাঠ পূর্ণতর ও বিশুদ্ধতর বলিয়া তাহাই এখানে গৃহীত | 


৩১০ 


করজোড করি আগে মায়ের চরণ যুগে 
পড়িলেন দণ্ডবত হৈঞা । 

দুহাতে তুলি বুকে চুম্ব দিল! চান্দ মুখে 
কান্দে শচী গলায় ধরিএা || 

ইহার লাগিয়া যত পড়াইস্ল*ভাগবত 
একথা কহিব আমি কায় । 

হাপুতি করিয়! মোরে যাবে বাছ! দেশাস্তরে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় || 

এ ডোর কোৌপীন পরি কি লাগিয়৷ দণ্ড ধরি 

্‌ ঘরে ঘরে যাবে ভিক্ষা মাগি। 

জীয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাহি সহা! যায় 
কার বোলে হইল! বৈরাগি ॥ 

চারি 4২৮ গোরাচান্দের বৈরাগো ধরণী বিদায় মাগে 





5 FFT" "আর তাহে শচীর করুণা । 








সন্দিপ্কধ ৩৪১ 
কহে বলরাম দাস গোরাচান্দের সন্ন্যাস 
জগভরি রহল ঘোষণা ।। 
সা ৯৬৯ 
৪ তৰু ২২৩৩---ব্ল্ভদাল 
অস্তব্য। পদটি পদকল্পতরুতে ( ২২৩৩ ) বল্লভ ভণিতায় পাওয়া যায় £-_ 
} কহয়ে বলভদাল গোরাচাদের বৈরাগ 
ত্ৰিজগতে রহিল ঘোষণা | 
পদকল্পতরু অপেক্ষা সাহিত্য পরিষদের এই পুথিটি প্রাচীন ধারণা করার 
( পুখিটি আড়াইশো-তিনশো। বছরের প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস ) “বলরাম দাস’ 
ভণিতা হয়তো ঠিক । তক্ুর পাঠ ক্রটিযুক্ত । ‘দাসে’র সন্ধিত বৈরাগ মেলে না। 
এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ কর] প্রয়োজন যে পদটি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর রচন! 
ৰলিয়৷ ধারপা হয় । চৈতন্তের সমকালে বলরাম দাসের পরিচয় মিলে । কিন্ত 
চৈতন্তসমকালীন কোনও বল্লভ দাসের পরিচয় আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই । 
ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যও পদটি বলরাম দাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন । তাহার ধৃত 
পদের পাঠের আরম্ভ এইরূপ £-__'নিতাই করিয়া আগে যায় শচী অঙ্গুরাগে’ । 





৩১৯১ 


আক্ষেপানুরাগ 
ন্ৃহই 
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে । 
কলম্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ।। 
কখন যাহারে মুঞি দেখি নাই স্বপনে ॥ 
কলঙ্ক তোলায় লোকে সে জনার সনে ।। 
ভারে দেখিস নঠ চাদে । 
সেই হইতে মোর উঠে পরিবাদে ॥। 
স্বামী ছায়ায় মারে বাড়ী । 
২... তার আগে কুকথ। কস দারুণ শাশুড়ী | 
Ay " ননদী দেখয় চোখের বালি । 
শ্যাম নগর তুলাইয়! সদাই পাড়ে গালি ।। 





৩৪২ বলরাম দাসের পদাবলী 


Can 
সস ২০শি 
চি না 


এ দুখে মোর পাজর হইল কাল। 
ভাবিয়। দেখিন্থ এবে সে হরণ ভাল ॥। 
কাহারে কহিব সই মনের কথা । 
' বলরাম দাস বলে কি হইল বিধাক্া | 
কী. পৃঃ ২৫৭ 
তরু ৮৬৮ ( দ্বিজ চণ্ডীদাস ) 
মন্তব্য ৷ পদটির প্ররুত রচয়িতা কে তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন । তক্ষতে 
গোড়ার চারিটি ছত্র নাই এবং শেষ ছুই ছত্রে ভণিতা এইরূপ := 
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয় । 
পরের বচনে কি আপন পর হয় ।। 


বিষম হইল কালার প্রেম লাগে শেলি। 
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলী || 

যত মত পিরিতি করিয়াছে মোরে । 
আখরে আশাখরে লেখ হিয়ার ভিতরে || 
হাসিয়া পাজরকাটা কইয়াছে কথাখানি । 
সোঙরিতে চিতে উঠে আগ্চনের খনি || 
নিরবধি বুকে থুইয়! চায় চোখে চোখে । 
এ বড় দাকুণ শেল ফুটি রৈল বুকে ৷৷ 
ভিয়ায় ধরিয়া কবে দেখিব মুখখানি । 


বলরাম বলে হিয়ায় দারুণ আগুনি || 
( তক্ু ) 2২৭ ( বলরাম দাস) 


কী, পৃঃ ২৮৬ ( বলরাম দাস ) 

প. স. পুঃ ৪১৫ (জ্ঞানদাস ) 

তরু ২৫৩৩ ( জ্ঞানদাস ) 

মন্তব্য । এই পদটির প্ররুত রচয়িতা কে তাহ! বিচার কর! দুরূহ ব্যাপার । 
বৈষ্ণবদাস সমস্তাটিকে আরও তীব্র জটিল করিয়া তুলিয়াছেন । একই সঙ্কলনগ্রন্তে 
একস্থানে বলরাম ভণিতা ( 2২৭ ) এবং অন্তত্র জ্ঞানদাস ( ২৫৩৩) ভণিতা 








সন্দিগ্ধ ৩৪৩ 


দিয়াছেন । এস্বলে পদটির গোড়ার চারিটি ছত্র ও সমাপ্থিতে পার্থক্য ছাড়! 
পদের আভ্যন্তরীণ অংশে কোন পার্থক্য নাই । তক (২৫৩৩) পদের আরম্ভ 
ও সমাপ্তি এইরূপ - | 





বড়ই বিষম কালার প্রেষ এঘর বসতি শলি ' 
ঝুরিয়! ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি ॥ 
কাহারে কহিব সই মরমের কথা । 

কানু বিনু কে জানিবে মরমের বেথা || 


নিশ্চয় মরিব সখি পরে না দেখিয়া । 
জ্ঞানদ'স কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া || 
পদাম্বতসমুদ্রে ও তকুর ( ২৫৩৩ ) অনুরূপ পাঠ ও ভপিতা মিলিতেছে । 
কীর্ভনানন্দে ভণিতাংশে এইরূপ পাঠ মিলে__ এ 
হিয়ায় করিয়া নয়ান ভরিয়া কবে যে দেখিব মুখখানি 
বলরাম দাল বলে হিয়ার ভিতরে জ্বলে দারুণ শেল আগুনি 
এই পাঠে দেখা যায় যে পয়ার শেষে শত্রিপদীতে পর়িবতিত হইয়াছে । 
এইক্ূপ পাঠ সন্দেহজনক এবং পদামৃতসমূদ্র ও পদকল্পতরুর সাক্ষো এটিকে 
জ্ঞানদাসের বলিয়] গ্রহণ করা যাইত কিন্ত তরুর ৯২৭ সংখ্যক পদে বলরাম, 
ভণিত। থাকায় সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে । 


৬০১৬৩ 


খ।ুতা 


দূরে কর মাধব কপট ্থহাগ । 

হাম সব বুঝলু তুয়া অন্থরাগ || 
ভাল ভেল অব সোহ মীটল ছন্দ । 
করহি তাল নহে আসা.পরিবন্দ | 
তুহু’ গুণ আগর সেই গুণ জান । 
গুণে গুণে বাধল মদন পাচ বাণ ।। 





৮৩৬৪৪ বলরাম দাসের পদাবলী 


আগুসর তাহি পুন না কর বিয়াজ। 1 
ভ্রমর কি তেজ-এ নলিনী সমাজ ।। 
হাম সব কিতব কেতব নাহি তায় । 
তুঁহারি বিলম্ব আর নাহি জুআক্ ।। 
বিমুখ চলল কান গদগদ ভাস । 
পন্থে আসে! আসল গোপাল দাস ।। 

(রসম ) পূঃ ৩** 


তনু ৪১৩ ( বলরাম দাস) 
'তরুতে ভণিত1 এইরূপ মিলে 





বিমুখ ভেল ধনি গদগদ ভাষ । 
বিনতি না শুনল বলরাম দাস ।। 





__ স্বরাড়ী 
কে যাবে কে যাবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে | 
দধি দুগ্ধ ্ত ঘোল বিকি বেচিবারে ॥ 
সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে | 
চলিল মথুরার বিকে বডায়ে সাথে ॥। 
পথে যেতে কহে কথা কান্ত পর সঙ্গ । 
অন্তরে উপজিল প্রেম তরঙ্গ ।। 
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে । 
চঞ্চল হুরিণী যেন দিগ নেহারে ॥। | 
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি । 
গমন বিলঙ্গ কর পথে আছে দানী || | 
আঃ পূ. ১১৮ 
y বৈ. প. পৃঃ ৭৪৮ 
মন্তব্য । ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য কিংবা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এই পদটি কোথ! হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই । 


৬ 


রে ১4 ৩ | f |g 














সঙ্গি ৩৪৫ 


& পদামৃতমাধুরীতে (ওয় খণ্ড) পদটি বাস্থদেব ঘোষের ভণিতায় মিলে । অবস্ত 
প্রথম আটটি ছত্রের সঙ্গে হুবহু মিল ছাড়াও আরও অতিরিক্ত পাঠ এইরূপ 
পাওয়া যায়__ 


হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্থের তলে। 
তড়িতে জড়িতে যেন নব জলধরে ॥। 
উহার উপরে শোভে নব ইন্দ্ধন্ড । 

বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু ।। 
মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই । 
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বশ্ঠাছে কানাই2]। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে দধির পসারিনি । 
পাতিয়া মঙ্গলঘট বলিয়াছে দানী ।। 


৮. 





বুকে বুকে মুখে লাগিয়া থাকয়ে 
তভু মোরে সদাই হারায় । 

বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে 
আমারে রাখিতে চায় ॥। 

মরম করিলু মো পুনি ঠেকিলু 
সে জনা পিরিতি ফাদে । 

পিরিতি করিয়া ভাবে সে রহিলু 
জালে সে পরাণ কান্দে ।। 

হার নহে পিয়া গলায় পরয়ে 
চন্দন নহে! মাখে গায় । 

পাইয়া! রতন জতনে বান্ধিতে 
রাখিতে সোয়াস্ত না পায়।। 

সাজাঞা কাছাঞা 'মুখালি মোছাঞ! 
আদরে বৈসাঞ্া কোলে। 








১ 
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ক ০১০ 
৩৪৬ বলরাম দাসের পদ্দাবলশ পাস 

জজ 





দীপ লঞ! হাতে চাহিতে চাহিতে “ উর 
তিতিল নয়ান জলে।। 

মুখানি মোছাঞ! সিন্দুর বনাঞ। 
আটবাঞা বান্ধয়ে কেশ৯। 

কষ্চদাস কহে এসব ভাবিতে 
পাঁজর হৈল শেষ ৷৷ 


(রলক ), পৃঃ ১৭৩ 

প. স. পৃঃ ৪৬ ( বলরাম ) 
তক্ ৬৭৭ ও ২৫২৬ ( বলরাম ) 
কী, পৃঃ ২৬৩ 


মন্তব্য । সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন সঙ্কলনগ্রস্থ রসকল্পবল্লীতে পদটি কুষ্ণদাস 
ভশিতায় মিলিতেছে । কিন্ত পদামৃতসমূদ্র, পদকল্পতরু ও কীর্তনানন্দ এই তিনটি 
সঙ্ধলনগ্রন্থে বলরাম দাস মিলিতেছে । এইক্ষেত্রে পদটির প্রকৃত [রচয়িতা কে ১” 
তাহ! নির্শর কর! একান্তই দুরূহ । তবে ভাষ! ও ভঙ্গী হইতে এইটি বলরামদাসের 
হওয়াই সম্ভব । কারণ অঙ্গকূপ ভাষা ও ভাবের একটি পদ-_রাতি দিন চৌখে 
চৌখে বসিয়া সদাই দেখে ( ২৭১ ) ইত্যাদি । অবশ্য এমনও হইতে পারে 
কুষ্ণদাসের উক্ত পদের অনুসরণে বলরাম এই পদ লিখিয়াছেন । 


৬ 


